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“তব কথাম্বতম তগুজীরনম্‌ কবিডিরীড়িত খায় পহন্‌। 
শ্রবণমগলং শ্ীমদার তম, ভুবি গৃণস্তি ঘেদুরিটিজনাঃ £%. 





প্রথম সংস্করণ--১৩১৯১ 


কলিকাতা ১৩২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কথাম্বত ভবন হইছে 
শঅনিল গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং « শঙ্কর ঘোষ লেন, 
খু প্রেসে শ্রাসৌরেন্দ্র মিত্র এম, এ কতৃকে মুন্দ্িত 


“যদা যদা ভি ধন্মস্ত গ্লান্ভিবতি ভারত । 
অক্ত্যর্থানমধন্মক্য তদাস্ানং স্জাম্যহুম্‌ ॥ 
পরিত্রানায় সাপুনাং বিনাশায় চ হুক্কৃতাম । 
ধম্মপণস্থাপনার্৫থার সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ 





(যাগার চক্ষু 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টাব মহাশষের প্রতি )১-খোগীর মন'পর্ধদাই 
ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই ঈশ্ববেতে আত্মস্থ । চক্ষু ফ্যাল্ফেলে, দেখীই বুঝা 
যায়। যেমন পাখী ডিমে ত। দরিচ্ছে_-সব মনট। সেই বিমেব দিকে, উরি নাম 
মাত্র চেয়ে বয়েছে ৷ আচ্ছা, আমার সেই ছবি দেখতে পার ? 
মণি-_যে আজ্ঞা, আমি চেষ্ট। কববে। বদি কোথাও পাই । 
১৮৮২১_-২৪শে আগষ্ট, দাঁণেশ্বর 





শজ 


পোস্ছি 
্্ 


আএাবামধুঞ্চ পররমহগ্সাদেল 


শ্রীমুখ-কথিত চরিতামুত 
[1)700 (0178304 01 1৮101011003 


ঠাকুরের জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইঘা তাভাব চবিভামুত ধাবাবাহিকরূপে বিপিত 
করিয়! প্রকাশ কবিবাব অনেকদিন হইতে ইচ্ছ। আছে । আখকথাম়ত অন্ততঃ 
ভব মাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে আনুগ-কথিত চবিভামূত অবলদন কবি একট 
পাবার উপকরণ পা এয! যাইত । | 
এ সঙ্গঘ্ধে তিন প্রকার উপকরণ (11851115) পাওয়া যা 

১ম (13160 0110 1২6001000 01) (110 ৬৫৮1) 017৮)১-- 

ঠাকুব প্বামকুষ্ণ শ্রমুথে বাল্য, সাধনাবস্থ! ইত্যাদি সন্বন্ধে অথব। ভক্তদের 
সঙ্গদ্ধে নিজ চবিত যাহ। বলিঘ্াাছেন,_-আর যাহ। ভক্ঞেরা সেই দিনেই লিপিবদ্ধ 
কবিষাছিলেন'। শ্রুঞ্জীক্থামতে প্রকাশিত শ্রীগথকিখিত চবিতামৃত এই জাতীয় 
উপকবণ। শ্রম নিঙ্গে যে দিন ঠাকুবেব কাছে বসিয়। যাহ! দেখিয়াছিলেন ও 
তীভাঁব শীনুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন বাত্রেই ( ব| দিবাভগে ) সেইগুলি 
স্মবণ কবিঘ। দৈনন্দিন বিববণে 1011%তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । এই জাতী 
উপকরণ প্রত্যক্ষ (01:06) দর্শন "ও শ্রবণ দ্বাব| প্রান্ত । বর্ষ, তারিখ, বার, 
তিথি সমেত। 

২য় (11150 1)116 11111500106 21 011০ 61006 01 0113 7175101) £-- 

ঠাকুবেব শীমুখে ভক্কেবা নিছে যাত] শুশিয়াছিলেন, আব এক্ষণে শ্রবণ কবিষ। 
বলেন। এ জাতীয় উপকরণ খুব ভাল। আর অন্যান্ত অবরে প্রায় এইরূপই 
হইয়াছে । তবে চব্বিশ বৎসর হইয়। গিযাছে। লিপিবদ্ধ থাকাতে যে ভুলের 
সম্ভাবনা, তাহ1 অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবন]। 

৩য় (17621:98 2420 111176001060 ৪. 0116 61106 01 0116 119.3661:) £-- 

ঠাকুরের সমসাময়িক ৬হাদয় মুখোপাব্যায়। ৬বাম চাটুদ্যে, গ্রন্থতি অন্যান্য 
ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বল্য সাধনাবস্থ। সম্বন্ধে আমর! যাহ! শুনিয়াছি, 

//5 


অথবা ৬কামারপুকুর। ৬জয়বামবাটী, শ্তামবাজার নিবাসী ব| ঠাকুরগোর 
ভক্তদের মুখ হইতে তীহার চবিত সম্বন্ধে যাহ] শুনিতে পাই-_ সে গুলি তৃ 
শ্রেণীর উপন্রণ। 

ঞহ্রীকথমুত গ্রণঘনকালে শ্রম প্রথম জাতীয় উপকবণেনৰ উপব নির্ভর 
কব্যাছেন। তাঙ্গাব ধাবাবাহিক চবিতামৃত যদি শিন্ন আকারে আম- প্রকা, 
কবেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীব উপক বণেব উপর, অর্থাৎ আমূখ-ক থিও 
চবিতামুতেব উপব শিরভব করিষা লেখা হইবে । কলিকাত।|, ১.ই আশ্বিন ১৩১৭, 
ইং ১৯১০ | 


মন্দিরে পূজা ও প্রথম প্রেমোন্মাদ 


রাণী রাসমণির বরাদা*--১২৬৫ (১৮৫৮ খু) 


শ্িত্ীকালী-_ কাপছ-_ 
শ্রীবামতারক ভট্টাচাষ্য ৫২. বামতাবক ৩ ভোঁড়া ৪11০ 
্রীঞ্রীরাধাকান্তজী-__ রামকৃষ্ণ ৩ জোড। ৪ 
শ্রীবা মকুঞ্ঝ ভট্টাচাধ ৫২. রামচাট্রযে] এ এ 
হৃদয় মুখুয্যে এ এ 
পবিচাবক-_ খোরাকী 
শ্র্নদয় মুখোপাপ্যায় ৩৯ সিদ্ধচাউল /॥০ সেব, ডাল /৮ পো? 
(ফুল তূলিতে হবে )। পাতা ২ খান, তামাক ১ ছস্টাক, কাষ্ঠ /২| 


বরাদ্দ হইতে দেখ যায় শ্রীরামরুষ্চ ১৮৫০ খুঃ শ্রশ্রারাধাকান্তের মন্দিরে, ও 
বামতাঁরক ( হলধাবী ' কালী মন্দিবে, পূজা! করিতেছেন । হাঁদয় পরিচাবক 
ফুল তু লতে হয়। | বলিদান হয় বলিয়া হলপারী পবে ১৮৫৯৬০ এ ৬বাধাকাণ্ডের 
বায় আসেন, তথন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে পুজ। করিতে যান ] 

এই সমষে পঞ্চবটাতে তুলপীকানন ও পুবাণমতে সাধন, রামাৎ সাধুসঙ্গ, 

মলালা সেব। ১৮৫৯এ বিবাহ। ১৮৬০ একালীঘবে ছয় মাস পূজ। ও 
প্রমোন্মাদ, পূজা ত]াগ ও পৰে ব্রাক্ষণীর সাহায্যে বেলতলায় তশ্থের সাধন । 


₹11010 1980 01 10170097066 92900690 1707 12881000001 00 1861 
86010811861. 


স্চীপন্র 


বিষঘ পষ্ট? 
প্রথম খখ গাকুর শ্রবানরুষ্ণ নবেন্দ্র প্রভৃতি অন্ঠবঙ্গ সঙ্গে ্ 
দ্বিতীয় খগ--দক্ষিণেশ্ববে জন্মোৎসব দিবসে ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে রে রং 
তৃতীর খণ্ু__দশিণেখবে অধবাগি ভক্তসঙ্গে রর ৩৭ 
চত্রর্থ গ্--কলিকাতায সুরেন্্রভবনে ভক্তসঙ্গে রা ৫৭ 
পঞ্চম গণ্ডত--কলিকাতাৰ ভক্তসঙ্গে । বামেব ধাডীতে ) ৪ রি 
যষ্ঠ খণ্ড -_ দরশসিণেশ্ববে মণিল।লাদি ভক্তসঙ্গে রর রঃ 
সপূম খখ_ দক্ষিণেখ্বরে ভক্ত ঙ্গে পা ৪ 
অই্ম খণ্ড-_দর্ষিণেখরে দশহব। দিবসে রাখালাদি ভক্তসঙ্গে ঠা ৯১ 
নবম খঞ-_দক্ষিণেখবে মণি গ্রভতি সঙ্গে রি তর 
দশম খণ্ড _কলি+1তাষ কমলকুটিবে কেশব প্রভৃতি সঙ্গে ১০১5৩ 
একাদশ খণ্ড দক্ষিণেশ্ববে ভক্ত সঙ্গে ৪ ক 
দ্বাদশ এণ্ড দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ১২৪ 
আয়োদশ খণ্ড -দক্ষিণেশ্ববে প্রাণকৃষ্ণ বাখাল গ্রভাীতি সঙ্গে *** ১৪১ 
চতুর্দশ খগ্ড-কলিকাতায় চৈত্হালীল। দশন ু ১৬৩ 
পঞ্চদশ এণ্ড -কলিকাভায সাধাবণ ব্রাঙ্গনমাজ মন্দিরে ৮*, ১৮৪ 
যে।ডশ খণ্ড--কলিকাভায় বামের বাটাতে রঃ ১৯২ 
সপ্গুদশ খণ্ডদক্সিণেশ্বরে নবেজ্্র ভবনাথাদি সঙ্গে (নবমী পূজা) ১ ২০৩ 
অষ্টাদশ খণ্ড- কলিকাতায় অধব সেনের বাটাতে ভত্ত সঙ্গে তত ২১৯ 
উনবিংশ খণ্ড -দক্ষিণেশ্বরে ঈশানাদি ভক্তসঙ্গে ২২৭ 
বিংশ খণ্ড _ দক্ষিণেবে ভক্তসঙ্গে কালীপুজা দিনে ৪৫ রি 
একবিংশ খণ্ড--কলিকাতায় মাবোয়াড়ী ভক্তমন্দিরে ০০ ২৬৬ 
দ্বাবিংশ খণ্ড-_দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী মূলে ভক্ত সঙ্গে ২৮ 
ব্রয়োবিংশ খণ্ড দক্ষিণেশ্ববে ৬দৌলধাত্র। দিবসে নরেকন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ২৯৪ 
চতুবিংশ থণ্ড_ কলিকাতায় গিবীশ মন্দিরে ভক্তসঙ্গে ০০৩০৮ 
পঞ্চবিংশ খণ্ড-_ কলিকাতা শ্তামপুকুববাটীতে ভক্তসঙ্গে ১০০ ৩২৪ 
য্ডবিংশ খণ্ড--কাশপুব বাগানে গিরীশ বাখাল মাষ্টার গ্রভৃতি সঙ্গে ৩৩৫ 
সপ্তবিংশ খণ্ড- কাপুর বাগানে নরেন্দ্র, হীরানন্দ, সুরেন্দ্র, মাষ্টার 
শরৎ, শশা, রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৮০, ৩৪৬ 


পরিশিষ্ট *** বরাহনগর মঠ "৮ ৩৬৯ 
॥* 





শ্রীপ্রীমার আশীর্ববাদ 
বাবাীবন,-- 
তাহার নিকট যাহ] শুনিয়াছিলে, মেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন 
ভয্ব নাই। এক সময় তিনিই তোমাব কাছে এ সকল ফথ! রাখিয়াছিলেন। 
এক্ষণে আবশ্বকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। এ সকল কথা ব্যক্ত ন! 
করিলে লোকেব চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে | তোমার নিকট যে সমন্ত তাহার 
কথা আছে তাহা সবই সূৃত্য। একদিন তোমাৰ মুখে শুনিরা আমার বোধ হইল, 


তিনিই এ সমস্ত কথা বলিতেছেন । &* * * ২১ শে আযাঢ, ১৩০৪ 


্রীত্রীৰামকৃষ্ঠকথা মুত 


ভ্তরিভীজ্ঘ ভ্ভাঁা 
প্রথ্থম খণ্ড 


কর শ্রীরামকুঞ্জ দক্ষিণেশ্ববে নবেন্তাপি আন্মবঙ্গ সঙ্গে 
গরথম গরিষ্ট্ে 
পূর্বকথা- শ্রারামকষ্,ের প্রথম প্রেমোম্মাদ 
কথাঃ ১৮৫৮ 
[ ভক্ত কৃষ্কিশোব, এড়েদার সাধু, হলধারী, যতীন্দ্র, 
, জয়মুখুষো, বাসমণা ] 
আজ ঠাকুর ভ্রীরামকুঞ্চ মহানন্দে আছেন । িরনজ কালী বাড়ীতে 
নরেত্্র আসিয়াছেন । আরও করেকটি অগ্তরঙ্গ আছেন । নরেজ্দ থাকুর- 
বাডীতে আসিয়া স্নান কিয়! প্রসাদ নী 
অ।জ আশ্বিন-শুক্র।চতুথী তিথি 3 ১৬ই অক্টোবর ১৮৮২, সোমব।র | 
আগামী বৃহস্পতিবার সপ্ত তিথিতে শ্রী শ্রহুপাপুজা । ূ 
ঠাঁকুর শ্ররামকৃঞ্চের কাছে রাখাল, রামলাল ও ভাজগা আছেন । 
নরেন্রের 'সঙ্গে আর ছু একটি ব্রঙ্গভ্ঞানা ছোকরা আসিরছেন। আজ 
মাষ্টারও আসিয়াছেন | 
নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার করিলেন । আহারাস্তে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাৰ ঘরের মেজেতে বিছানা করিয়৷ দিতে বলিলেন, 
নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা- বিশেষতঃ নরেন্দ্র-বিশ্রাম করিবেন। মাছরের 


আপ আপা 
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উপর লেপ ও বালিস পাতা হইয়াছে । ঠাকুরও বালকের ন্যায় 
নরেন্দ্রের কাছে বিছানায় বমিলেন। ভক্তদের সহিত, বিশেষতঃ 
নরেন্দ্রের সহিতঃ নরেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া হাসিমুখে মহা আনন্দে 
কথা কহিতেছেন। নিজের অবস্থা, নিজের চরিত্র, গল্পচ্ছ্ল বলিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্াদি ভক্তের প্রতি )-- আমার এই অবস্থার পর 
কেবল ঈশ্বরের কথ! শুনবার জন্য ব্যাকুলত। হতো'। কোথায় ভাগবত, 
কোথায় অধ্যাত্ব, কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতাম। এড়েদার 
কৃষ্ণকিশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুন্তে যেতাম । 

“কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস ! বৃন্দাবনে গিছিল, সেখানে একদিন 
জলতৃষ্ণ পেয়েছিল । কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাড়িয়ে রয়েছে। 
জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে “আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ ; কেমন 
করে আপনার জল তুলে দেব?” কৃষ্ণকিশোর বল্লে, “তুই বল “শিব? । 
“শিব, “শিব? বল্লেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি।, সে “শিব? শিব? ব'লে জল 
তুলে দিলে। অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে ! কি বিশ্বাস! 

“এড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল । আমরা একদিন দেখতে 
যাবো ভাবলুম । আমি কালীবাড়ীতে হলধারীকে বল্লাম, কৃষ্ণকিশোর 
আর আমি সাধু দেখতে যাবো । তৃমি যাবে? হলধারী বল্ল, “একটা 
মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে? হলধারী গীতা বেদাস্ত পড়ে কি 
না! তাই সাধুকে বললে “মাটির খা” কুষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি 
এ কথা বল্লাম । সে মহা রেগে গেল। আর বল্লে, “কি! হলধারী 
এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, রাম চিস্তা করে, আর 
সেইজন্য সর্ধধত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাচা! সেজানে না যে 
ভক্তের দেহ চিন্ময়। এত রাগ-_কালীবাড়ীতে ফুল তুলতে আস্তো, 
হজ্ধারীর সঙ্গে দেখা হ'লে মুখ ফিরিয়ে নিত ! কথা কইবে না ! 


দক্ষিণেশ্বর মন্রিরে__ পুববকথা-_প্রথম উন্মাদ ও 


“আমায় বলেছিল, “পৈতেটা ফেললে কেন? যখন আমার এই 
অবস্থা হলো, তখন . আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি 
উড়িয়ে লয়ে গেল! আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হু'স নাই! 
কাপড় পড়ে যাচ্এপ্া” পেতে থাকবে কেমন করে ! আমি বললাম, 
“তোমার একবার উন্মাদ হয়ঃ ত'হুলে তুমি বোঝ ॥ 

“তাই হলো ! তার নিজেরই উন্মাদ হ'ল । তখন সে কেবল “ও, 
বোল্‌তো৷ আর এক ঘরে চুপ ক'রে বসে থাকতো! | সকলে মাথা গরম 
হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে । নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এলো । 
কৃষ্ণকিশোর তাকে বল্‌্লে, 'ওগে। আমার রোগ আরাম করো + কিন্তু 
দেখো, যেন আমার ওঁকারটি আরাম কোরো না! (সকলের হাস্য )। 

“একদিন গিয়ে দেখি, বসে ভাবছে । জিজ্ঞাসা করলাম, “কি 
হয়েছে? বঝ'ল্লে “টেক্সওয়ালা এসেছিল,--তাই ভাবছি। বলছে 
টাকা না দ্রিলে ঘটি-বাঁটি বেচে লবে ।, আমি বল্লাম, “কি হবে ভেবে ? 
ন। হয় ঘটি-বাঁটি লয়ে যাবে । বেঁধে লয়ে যায়, তোমাকে ত লয়ে যেভে 
পারবে না। তুমি ত খ' গো?! (নরেন্দ্রাদির হাস্ত )। কৃষ্ণচকিশোর 
বোল্‌্তোঃ আমি আকাশবৎ। অধ্যাত্ম পড়তো কি না। মাঝে মাঝে 
“তুমি খ' বলে, ঠাট্টা করতাম । হেসে বল্লাম, “ভুমি খ' ; টেক্স তোমাকে 
ত টানতে পার্বে না। 

“উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা, ব'লতুম ! 
কারুকে মানতাম না) বড়লোক দেখলে ভয় হতো না। 

“যছ্‌ মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল । আমিও সেখানে ছিলাম । 
আমি তাকে বল্লাম__কর্তব্য কি? ঈশ্বর চিন্তা করাই আমাদের 
কর্তব্য কি না? যতীক্দ্র বল্লে, “আমরা সংসারী লোক । আমাদের 
কি আর মুক্তি আছে ! রাজা যুধিষ্টিরই নরক দর্শন করেছিলেন ।, তখন 
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আমার বড় রাগ হলো৷ | বললাম, “তুমি কি রকম লোক গা! যুধিচিরের 
কেবল নরক-দর্শনই মনে ক'রে রেখেছ ? যুধিটিরের সত্য কথা, ক্ষমা, 
ধৈর্য্য, বিবেক, বেরা, ঈশ্বরে ভক্তি এ সব কিছু মনে হয় না! আরও 
কত কি বলতে ঈসজ হাদে আমার মুখ চেপে ধর্লে ! যতীন্রর 
একটু পরেই “আমার একটু কাজ আছে' ব'লে চলে গেল । 

“অনেকদিন পূরে কাণ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী 
গিছলাম। তা'কে দেখে বল্লাম, 'তোমাকে রাজ] টাজা বলতে পার্ব 
না, কেন নাঃ সেটা মিথ্যা কথা। হবে) আমার সঙ্গে খানিকটা কথা 
কইলে। তারপর দেখলাম সাহেব টাহেব আনাগোনা করতে লাগ লো । 
রজোগুণী লোক, নানা কাজ ল'য়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠান 
হ'ল। সে ব'লে পাঠালে, “আমার গলায় বেদনা হয়েছে ।, 

“সেই উন্মাদ অবস্থায় আর একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখলাম 
জয় মুখুষ্যে, জপ করষ্ে, কিন্ত অন্থমনস্ক ! তখন কাছে গিয়ে ই 
চাপর দিলাম ! ॥ 

“একদিন রাসমণি ঠাকুর বাড়ীতে এসেছে । কালীঘরে এলো ! 
পূজার সময় আস্তো আর ছুই একটা গান গাইতে বা'লতো1। গান 
গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক ভয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি ছুই চাপড়। তখন 
ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতযোড় করে রইলো । 

“হলধারীকে বললাম, দাদা এ কি স্বভাব হ'লো ! কি উপায় করি, 
তখন মাকে ডাকৃতে ডাকৃতে ও স্বভাব গেলো । 

[ মথুরের সঙ্গে তীর্থ ১৮৬৮__কাশীতে বিষয়কথ। শ্রবণে 
ঠাকুরের রোদন ] 

“এ অবস্থায় ঈশ্বর কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়ের 
কথা হচ্ছে শুনলে ব'সে ব'সে কাদতাম। মথুর বাধু যখন সঙ্গে করে 
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তীর্থে লয়ে গেল, তখন কাশীতে রাজাবাবুর বাড়ীতে কয়দিন আমরা 
ছিলাম। মথুর বাবুর সঙ্গে বেঠকখানায় বসে আছি, রাজা বাবুরাও 
ব'সে আছে। দেখি তাঁরা বিষয়ের কথা কইছে। এত টাকা লোকসান 
হয়েছে এই সব কথা । আমি কাদতে লাগলাম, “মা কোথায় আনলে ! 
আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম, তীর্থ করতে এসেও সেই 
কামিনী-কাঞ্চনের কথা । কিন্ত সেখানে ( দক্ষিণেশ্বরে ) তো বিষয়ের 
কথা শুনতে হর নাই ।” 

ঠাকুর ভক্তদের, বিশেষতঃ নরেন্দ্রকে, একটু বিশ্রাম করিতে 
বলিলেন। নিজেও ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন । * 


দ্বিতীয় গরি্ট্ 


ীর্তনানন্দে.ননেক্ প্রভৃতি সঙ্গে 
নরেক্দ্রকে প্রেমালিঙ্গন 
বৈকাল হইয়াছে_নরেদ্র গান গাহিতেছেন-_রাঁখাল, লাটু, মাষ্টার, 
নরেন্দ্র ব্রাহ্গবন্ধু প্রিয়, হাজরা,_সকলে আছেন। 
নরেন্দ্র কীর্তন গাহিলেন, খোল বাজিতে লাগিল-__ 
চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন ; 
অনুপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকতহাদয়রঞ্জন । 
নবরাগে রপ্তিত, কোটিশশিবিনিন্দিত, 
কিব! বিজলী চমকে, সে রূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন । 
হৃদি কমলাসনে ভাব তার চরণ, | 
দেখ শান্ত মনে, প্রেমনয়নে, অপরূপ প্রিয়দশন ; 
চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন। 
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নরেন্দ্র আবার গাঠিলেন-_ 
(১)- জত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে, 


নিরখি অন্ুদিন মোরা ডুবিব বূপসাগরে, 
(সে দিন কবে হবে )। (দীনজনের ভাগ্যে নাথ )। 
জ্ঞান অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম ছাদে, 
অবাক্‌ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে । 
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয়. আকাশে, 
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মম হরষে, 
আমরাও নাথ তেমনি ক'রে, মাতিব তব প্রকাশে । 
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ চরণে, 
বিকাইব ওহে প্রাণমখা, সফল করিব জীবনে । 
এমন অধিকার, কোথা! পাব আর, স্বর্গভোগ জীবনে সেশরীরে)। 
শুদ্ধমপাপমিদ্ধং রূপ, হেরিয়ে নাথ তোমার, «- 
আলোক দেখিলে জাধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর ; 
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ জাধার । 
ওহে ঞুবতারা, মম ছাদে জলন্ত বিশ্বাস হে, 
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ হে 
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে; 
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে। 

(সেদিন কবে হবে হে। ) 


(২)-- আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্ম নাম। 


নামে উথলিবে মুধাসিম্কু পিয়ে অবিরাম | (পান কর আর দান কর হে) ] 
যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয়, করে! নাম গান । 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে- বীর্তনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে ণ 


( বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে )। (প্রেমে হদয় মরস হবে হে) 
( দেখ যেন ভুল না রে সেই মহামন্ত্র )। 
| ... (ধিপদকালে ডেক তারে দয়াল পিতা বলে )॥ 
সবে হৃুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের নঙ্ধান। (জয় তরঙ্গ জয় বলে হে)। 
এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সকলে হই পুর্ণকাম । (প্রেমমোগে যোগী হ'য়ে হে)।॥ 

খোল করতাল লইয়া কীর্ঘন হইতেছে। নরেজ্জাদি ভক্তেরা 
ঠাকুরকে বেছিয়া বেড়িয়৷ কীর্তন করিতেছেন । কখন গাহিতেছেন-” 
প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন'! আবার কখন গাহিতেছেন--“সত্যং 
শিব স্ুন্দররূপ ভাতি হাদি মন্দিরে | 

তাবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরিয়াছেন ও মত্ত হইয়। ঠাকুরের 
সঙ্গে গাহিতেছেন-__“আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম ।। 

কীন্তনান্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া বার বার আলিঙ্গন 
করিলেন ! বলিতেছেন, “তুমি আজ আমায় যে আনন্দ দিলে !” 

আজ ঠাকুরের হৃদয়মধ্যস্থ প্রেমের উৎস উচ্ছৃসিত হইয়াছে। রাত 
প্রায় আটটা । তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইয়া একাকী বারান্দায় বিচরণ 
করিতেছেন। উত্তরে লম্বা বারান্দায় আসিয়ছেন ও দ্রুতপদে বারান্দার 
এক সীম! হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত পাদচারণ করিতেছেন। মাঝে 
মাঝে মার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। হঠাৎ উন্মন্তের হ্যায় বলিয়। 
উঠিলেন, “তুই আমার কি করবি ?” 

মাযার সহায় তার মায়া কি করিতে পারে । এই কথা কি 
বলিতেছেন ? 

নরেন্দ্র মাষ্টার, প্রিয় রাত্রে থাকিবেন ; নরেন্দ্র থাকিবেন ; ঠাকুরের 
আনন্দের সীমা] নাই । রাত্রিকালীন আহার প্রস্তৃত। শ্রীশ্লীমা নহবতে 
আছেন! রুটি ছোলার ডাল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়। ভক্তের! খাইবেন, 
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বলিয়া পাঠাইয়াছেন। ভক্তের। মাঝে মাঝে থাকেন? সুরেন্দ্র মাসে 
মাসে কিছু খরচ দেন। 

আহার প্রস্তত ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় জায়গা 
হইতেছে । 

[ নরেন্দ্র প্রস্ৃতিকে স্কুল ও অন্যান্য বিষয় কথা কহিতে নিষেধ ] 

ঘরের পূব্বদিকের দরজার কাছে নরেন্দ্রাদি গল্প করিতেছেন । 

নরেন্্-আজকাল ছোক্রারা কি রকম দেখছেন? 

মাষ্টার--মন্দ নয়, তবে ধশ্মোপদেশ কিছু হয় না। 

নরেন্দ্র আমি নিজে যা” দেখেছি, তাতে বোধ হয় সব অধঃপাতে 
যাচ্ছে। বার্ডসাই, ইয়াকি, বাবুয়ানা, স্কুল পালানো, এ সব সর্ববদ] 
দেখা যায়। এমন কি দেখেছি যে কুস্থানেও যায়। 

মাষ্টার-যখন পড়াশুনা করতাম, আমরা তে৷ এরূপ দেখি নাই, 
শুনি নাই। 

নরেন্দ্র--আপনি বোধ হয় ততো মিশ তেন 1 | ' এমন দেখেছি যে, 
খারাপ লোকে নাম ধ'রে ডাকে; কখন আলাপ করেছে কে জানে । 

মাগার _কি আশ্চর্য্য ! 

নরেন্দ্র-আমি জানি, অনেকের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। 
স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়ের ও ছেলেদের অভিভাবকেরা এ সব বিষয় দেখেন 
তি ভাল হয়। 

[ ঈশ্বরকথাই কথা-_“আত্মানং বা বিজানীথ অন্যাং বাচং বিমুষ্ণথ” ] 

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর 
হইতে তাহাদের কাছে আসিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, 
“কি গো, তোমাদের কি কথা হচ্ছে?” নরেন্দ্র বলিলেন, “এর সঙ্গে 
জ্কুলের কথাবার্তা হচ্ছিলো । ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না।” ঠাকুর 
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একটু এ সকল কথ শুনিয়া মাষ্টারকে গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন-_ 
«এ সব কথাবার্তী ভাল নয়। ঈশ্বরের কথা বই অন্ত কথা ভাল নয়। 
ভূমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এ সব কথা 
ভুলতে দেওয়া উচিত ছিল না।” ( নরেন্দ্রের বয়স তখন ১৯২০ ; 
মা্টারেব ২৭২৮ )। 
মাষ্টার অপ্রন্তত ৷ নরেন্ছাদি ভক্তগণ টুপ ঝরিয়া নহিলেন । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃ্জ দীড়াইয়৷ হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে 
খাওয়াইতেছেন। ঠাকুরের আজ মহা আনন্দ । 
নরেন্রাদি ভক্তেরা আহার করিয়া ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বসিয়া 
বিশ্রাম করিতেছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করিতেছেন আনন্দের হাট 
বসিয়াছে। কথ| কহিতে কহিতে নরেন্দ্রকে ঠাকুর বলিতেছেন, “চিদাকাঁশে 
হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে" এই গানটি একবার গা না1” 
নরেন্দ্র গাহিতে আরম্ত করিলেন । অমনি সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল 
অন্য ভক্তগণ বাজাইতে লাগিলেন-__ 
চিদাকাশে হলো৷ পুর্ণ প্রেমচক্দোদয় হে। 
উথ্থলিল প্রেমসিন্থু কি আনন্দময় হে। 
( জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় ) 
চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত গ্রহদল, 
ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময় হে। 
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় ) 
স্বর্গের ছুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তৃলি, নববিধান বসন্ত সমীরণ বয়, 
ফুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস প্রেমগন্ধ, 
ভ্রাণে যোগীবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয় হে” 
( জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় ) 
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ভবসিস্কুজলে, বিধান-কমলে, আনন্দময়ী বিরাজে, 

আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল, পিয়ে স্থধা তার মাঝে । 

দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন চিত্ত-বিনোদন ভুবন-মোহন, 

পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় তার হইয়ে মগন ; 

কিবা অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল 'প্রাণ দরশন করি, 

প্রেমদাসে বলে সবে পায় ধরি, গাও ভাই মায়ের জয় ॥ 

কীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন । 
ভক্তেরাও তাহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন । 

কীর্তনান্তে ঠাকুর উত্তর পুর্ব বারান্দায় বেড়াইতেছেন। হাজবা 
মহাশয় উত্তরাংশে বসিয়া আছেন । ঠাকুর সেখানে গিয়া বসিলেন ; 
মাষ্টার সেখানে বসিয়াছেন ও হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর 
একটি ভক্তকে জিগ্াসা করিলেন-“তভুমি ব্বপ্ন-টপ্প দেখ ?” 

ভক্ত-_একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি; এই জগৎ জলে জল। 
অনস্ত জলরাশি! কয়েকখানা নৌক। ভাসিতেছিল ; হঠাৎ জলোচ্ছাসে 
ডুবে গেল। আমি আর কয়টি লোক জাহাজে উঠেছি ; এমন সময় 
সেই অকুল সমুদ্রের উপর দিয়ে একটি ব্রাহ্মণ চ'লে যাচ্ছেন । আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেমন ক'রে যাচ্ছেন? ত্রাহ্গণটি একটু 
হেসে বল্েন-_এখানে কোন ক্ট নাই ; জলের নীচে বরাবর সাকে। 
আছে। জিজ্ঞাসা করলাম _-'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি 
বল্লেন-_ ভবানীপুর যাচ্ছি । আমি বল্লাম_-“একটু দাড়ান ; আমিও 
আপনার সঙ্গে যাব।; 

শ্রীরামকৃষ্*_ আমার এ কথা শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে ! 

তক্ত-_ত্রাহ্গণটি বল্লেন, আমার এখন তাড়াতাড়ি ; তোমার নাম্তে 
দেরি! এখন আসি। এই পথ দেখে রাখ, তুমি তার পর এসো ।, 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নরেক্দ্রাদিকে উপদেশ ১১ 


শ্রীরামকৃষ্জ__আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে ! তুমি শীত মন্ত্র লও । 

রাত এগারটা হইয়াছে । নরেন্দ্রাি ভক্তগণ ঠাকুরের ঘরের মেজেতে 
বিছানা করিয়া শয়ন কবিলেন। 

নিদ্রাভঙ্গের পর ভক্তেরা কেউ কেউ দেখিতেছেন যে, প্রভাত 
হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের শ্যায় দিগম্বর, ঠাকুরদের নাম করিতে 
করিতে ঘরে বেড়াইতেছেন । কখনও গঙ্গাদর্শন, কখনও ঠাকুরদের 
ছবির কছে গিয়ে প্রণাম, কখনও বা মধুর স্বরে নাম কীর্তন । কখনও 
বলিতেছেন, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী--ভাগখবত ভক্ত, 
ভগবান । গীতা উদ্দেশ করিয়া অনেকবার বলিতেছেন-_ত্যাঁগী 
ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগগী। কখনও বাঁ তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি ; 
তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি ; তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট, তুমিই 

নিত্য, তুমিই লীলাময়ী ; তুমিই চতুর্বিবংশতি তন্ব। 

এদ্রিকে ৬কালীমন্দিরে ও ৬রাধাকান্তের মন্মিরে মঙ্গল আরতি 
হইতেছে, ও শাক ঘণ্টা বাজিতেছে। ভক্তের! উঠিয়া দেখিতেছেন 
কালীবাড়ীর পুষ্পোগ্ঠানে ঠাকুরদের পুজার্থ পম্পচয়ন আরম্ত হইয়াছে 
ও প্রভাতী রাগের, লহরী উঠাইয়া নহবত বাজিতেছে। 

নরেন্্রাদি ভক্তগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুরের কাছে 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ঠাকুর হ্াস্তযমুখ, উত্তরপূর্ধ বারান্দার 
পশ্চিমাংশে দাড়াইয়৷ আছেন । 

নরেন্দ্র পঞ্চবটাতে কয়েকজন নানকৃপস্থী সাধু বসে আছে” 
দেখলুম । 

প্রীরামকৃষ্ণ-_-ই, তারা৷ কাল এসেছিল ! ( নরেন্্রকে ) তোমরা। 
সকলে এক সঙ্গে মাছুরে বস, আমি দেখি । 

ভক্তের! সকলে মাতুরে বসিলে ঠাকুর আনন্দে দেখিতে লাগিলেন 


১২ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণচকথামুত-- ২য় ভাগ [ ১৮৮২, ১৭ই অক্টোবর 


ও তাহাদের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। নরেকন্দ্রের সাধনের কথা 
তুলিলেন। 
[| নরেন্দ্রাদিকে স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন নিষেধ সন্ভানভাব অতি শুদ্ধ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দাদির প্রতি )- ভুক্তিই সার তাকে ভালবাস্লে 
বিবেক বৈরাগ্য আপনি আসে। 

নরেন্দ্র আচ্ছা, স্রীলোক নিয়ে সাধন তন্ত্রে আছে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ও সব ভাল পথ নয়, বড় কঠিন, আর পতন প্রায়ই 
হয়। বীরভাবে সাধন, দাসীভাবে সাধন, আর মাতুঁভাবে সাধন ! 
আমার মাতৃভাব। দাসীভাবও ভাল। বীরভাবে সাধন বড় কঠিন। 
সম্তানভাব বড় শুদ্ধ ভাব। 

নানকপন্ছি সাধুরা ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন_-“নমো 
নারায়ণায়।” ঠাকুর তাহাদের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন । 

[ ঈশ্বরে সব সম্ভব _11178,0198 ] 

ঠাকুর বলিতেছেন_ ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তার 
স্বরূপ কেউ মুখে বল্তে পারে না। সকলই সম্ভব। ছ্রজন যোগী ছিল; 
ঈশ্বরের সাধনা করে । নারদ খষি যাচ্ছিলেন । একজন পরিচয় পেয়ে 
বল্পেন--'তুমি নারায়ণের কাছ থেকে আস্ছ; তিনি কি করছেন ? 
নারদ বল্লেন, “দেখে এলাম, তিনি ছুঁচেব ভিতর দিয়ে উট হাতী 
প্রবেশ করাচ্ছেন, আবার বার কচ্ছেন। একজন বল্‌্লে, “তার আর 
আশ্চর্য্য কী! তার পক্ষে সবই সম্ভব ।” কিন্তু অপরটি বল্লে, তাও 
কি হতে পারে । তুমি কখনও সেখানে যাও নাই ।' 

বেলা প্রায় নয়টা । ঠাকুর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন । মনোৌমোহন, 
কোন্নগর হইতে সপরিবারে আসিয়াছেন। মনোমোহন প্রণাম করিয়া 
বলিলেন_-“এদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি।” ঠাকুর কুশল প্রশ্ন করিয়া 


দক্ষিণেখবরমন্দিরে-নরেক্াদিকে উপদেশ ১৩, 


বলিলেন-__ "আজ ১লা, অগস্ত্য কল্কাতায় যাচ্ছ ;-_কে জানে বাপু!” 
এই বলিয়া! একটু হাসিয়া অন্ত কথা কঠিতে লাগিলেন । 
[ নরেন্জকে মগ্ন হয়ে ধ্যানের উপদেশ ] 
নরেন্দ্র ও তাহার বন্ধুরা স্নান করিয়া আসিলেন। ঠাকুর ব্যাগ্র হইয়! 
নরেন্্রকে বলিলেন, “যাও বটতুলায় ধ্যান কর গে, আমন দেব?” 
নরেন ও তার কয়টি ব্রাহ্মবন্ধু পঞ্চবটীমুলে ধ্যান করিতেছেন । 
বেলা প্রায় সাড়ে দশটা । ঠাকুর গ্রীরামকুষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পরে সেইখানে 
উপস্থিত ; মাষ্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর কথ কহিতেছেন_- 
গ্রীরামকৃঞ্ (ত্রাক্ম ভক্তদের প্রতি )-ধ্যান করবার সময় তীতে, 
মগ্ন হ'তে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নীচের রত্ব পাওয়া 
যায় ? এই বলিয়া ঠাকুর মধুর স্বরে গান গাহিতে লাগিলেন-__ 
ডুব দেরে মন কালী বলে। হদি-রত্রাকরের অগাধ জলে । 
রত্বাকর নয় শূন্য কখন, ছু চার ডুবে ধন না গেলে, 
তুমি দম সামর্ঘ্ে একডুবে যাও, কুলকুগ্ডলিনীর কুলে । 
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মৃত্তা ফলে, 
ভুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে, শিবধুক্তি মত চাইলে । 
কামাদি ছয় কুন্তীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে, 
তুমি বিবেকহল্দি গায়ে মেখে যাও ঠোবে না তার গন্ধ পেলে। 
রতন-মাণিক্য কত, প'ড়ে আছে সেই জলে, 
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিল্বে রতন ফলে ফলে। 
[ ব্রাহ্মসমাজ, বক্তৃত। ও সমাজসংস্কার (১০০1৪] 1১91017709) 
আগে ঈশ্বরলাভ, পরে লোকশিক্ষা প্রদান ] 
নরেন্দ্র ও তীহার বন্ধুগণ, পঞ্চবটীর চাতাল হইতে অবতরণ 
করিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়! দাড়াইলেন। ঠাকুব দক্ষিণাস্ত 


১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-__২য় ভাগ [ ১৮৮২, ১৭ই অক্টোবর 


হইয়া নিজের ঘরের দিকে তাহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে 
আসিতেছেন। 

ঠাকুর বলিতেছেন-_প্ডুব দিলে কুমীর ধর্তে পারে, কিন্তু হলুদ 
মাখলে কুমীর চৌয় না। “হৃদিরত্বাকরের অগাধ জলে” কামাদি 
ছয়টি কুমীর আছে। কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে তারা৷ 
আর তোমায় ছোবে না। 

“পাপ্ডিত্য কি লেকচার কি হ'বে যদি বিবেক বৈরাগ্য না আসে। 
ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য ; তিনিই বস্তু আর সব অবস্ত ; এর 
নাম বিবেক। 


“তাকে হৃদয়মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। বক্তা, লেকচার, 
তারপর ইচ্ছা হয়তো কোবো। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্লে কি হবে 
যদি বিবেকবৈরাগ্য না থাকে ? ও ত ফাকা শঙ্ঘধ্ধনি ? 

“এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছোকরা ছিল। লোকে তাকে 
পোদে ব'লে ডাকতো । গ্রামে একটি পোড়ে মন্দির ছিল । ভিতরে 
ঠাকুর-বিগ্রহ নাই-_মন্দিরের গায়ে অশ্বথগাছ, অন্ান্য গাছপালা হয়েছে। 
মন্দিরের ভিতরে চামচিকে বাসা করেছে । মেজেতে ধূলা ও চামচিকার 
বিষ্ঠা । মন্দিরে লোকজনের আর যাতায়াত নাই । 

“এক দিন সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামের লোকেরা শঙ্খধ্বনি শুন্তে 
পেলে । মন্দিরের দিক থেকে শাক বাজছে ভে1 ভে] ক'রে। গ্রামের 
লোকেরা মনে ক'রূলে, হয় তো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কেউ করেছে, সন্ধ্যার পর 
আরতি হচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে, সকলে দৌড়ে *দীড়ে 
মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুর দর্শন করবে আর আরতি 
দেখবে । তাদের মধ্যে একজন মন্দিরের দ্বার আস্তে আস্তে খুলে দেখে 
পল্মপলৌচন এক পাশে দীড়ায়ে ভে? ভে শক বাজাচ্ছে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠ! 


দৃক্ষিণেশ্বরমন্দিরে- নরেক্দ্রাদিকে উপদেশ ১৫ 


নাই মন্দির মার্জনা হয় নাই__চামচিকর ঝিষ্টা রয়েছে । তখন সে 
চেঁচিয়ে বল্ছে__ মন্দিরে তোর নাহিক মাধৰ ! 

পোদে, শাক ফুকে তুই করলি গোল ! 

তায় চামাচকে এগার জনা, দিবানিশি দিচ্ছে থানা-_ 

“যদি হদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান্‌ লাভ 
করতে চাও, শুধু ভে ভে। করে শাক ফুকলে কি হবে! আগে 
চিত্তশুদ্ধি। মন শুদ্ধ হ'লে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বস্বেন। 
চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না । এগার জন চাঁমচিকে 
একাদশ ইন্ড্রিয_পাঁচ জ্ঞানেদ্রিয়, পাচ কণ্মেক্িয় আর মন। আগে 
মাধব প্রতিষ্ঠা, তার পর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেকচার দিও ! 

“আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত তোল, তার পর অন্য কাজ । 

“কেউ ডুব দ্রিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক- 
বৈরাগ্য নাই, দুস্চারটে কথ! শিখেই অমনি লেকচার ! 

“লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন । ভগবানকে দর্শনের পর যদ্দি কেউ 
স্বীর আদেশ পায়, ত। হ'লে লোকশিক্ষ। দিতে পারে 1” 

[ অবিষ্ঠা স্ত্রী-_আন্তরিক ভক্তি হ'লে সকলে বশে আসে ] 

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর উত্তরের বারান্দার পশ্চিমাংশে আসিয়া 
দাঁড়াইলেন। মণি কাছে দীড়াইয়া । ঠাকুর বার বার বলিতেছেন, 
“বিবেকবৈরাগ্য না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।” মণি বিবাহ 
করিয়াছেন, তাই ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছেন, কি হইবে ! বয়স ২৮, 
কলেজে পড়িয়া ইংরাজী লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন। ভাবিতেছেন 
বিবেক বৈরাগ্য ম'নে কি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ? 

মণি (শ্রীরামকৃঞ্কের প্রতি) স্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখুছো নাঃ 
আমি আত্মহত্যা করবো । ভা হ'লে কিইবে ? | 


১৬ প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_২য় ভাগ [১৮৮২৯ ১৭ই অক্টোবর 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( গন্তীরম্বরে )--অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, যে ঈশ্বরের 
পথে বিদ্ব কবে । আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক। 

“যে ঈশ্বরের পথে বিদ্ব দেয়, সে অবিষ্ধ। স্ত্রী ।” 

গভীরচিন্তামগ্র হইয়! মণি দেয়ালে ঠেসান দিয়া একপাশে দাড়াইয়া 
রহিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণও ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন । 

ঠাকুর তাতাদের সহিত একটু কথা কহিতেছেন, হঠাৎ যণির কাছে 
আসিয়া একান্তে আস্তে আস্তে বলিতেছেন, পকিস্ত যার ঈশ্বরে আন্তরিক 
ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে- রাজা, ছুষ্ট লোক, স্ত্রী। নিজের 
আন্তরিক' তক্তি থাক্‌লে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে । নিজে 
ভাল ভূলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হ'তে পারে 1” 

মণিব চিন্তাগ্রিতে জল পড়িল। তিনি এতক্ষণ ভাঁবিতেছিলেন-_ 
আত্মহত)| করে করুক, আমি কি করিব? 

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )--সংসারে বড় ভয় ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি ও নরেক্্াদির প্রতি )-তাই, চৈতহ্যদেব 
বলেছিলেনশুন শুন নিতানন্দ ভাই সংসারী জীবের কভু গতি নাই 1 

( মণির গ্রতি, একান্তে একদিন বলিয়াছিলেন )--“ঈশ্বরেতে শুদ্ধ 
ভক্তি ঘি ন| হয়, ত। হলে কোন গতি নাই । কেউ যদি “উশ্বরলাভ 
করে সংসারে থাকে, তার কোন ভয় নাই । নির্জনে মাঝে মাঝে সাধন, 
ক'রে কেউ যদি শুদ্ধা ভক্তি লাভ কর্‌তে পারে, সংসারে থাকলে তার' 
কোন ভয় নাই ! চৈতম্যদেবের সংসারী ভক্তও ছিল। তারা সংসারে. 
নামমাত্র থাকৃতো৷ | অনাসক্ত হয়ে থাকতো 1” ট 

ঠাকুরদের ভোগারতি হইয়া গেল। অমনি নহবত বাজিতে লাগিল ॥ 
এইবার তাহারা বিশ্রাম করিবেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণ আহারে বসিলেন। 
নরেন্্রাদি ভগণ আজও ঠাকুরের কাছে প্রসাদ পাইবেন। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


দক্মিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব 
থম গরম 
প্রভাতে ভক্তসঙ্গে 

কালীবাড়ীতে আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব-- ফাস্কন শুক্লাদ্বিতয়! 
রবিবার, ১১ই মাচ্চ, ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্ব । আজ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ 
সাক্ষাৎ তাহাকে লইয়া জন্মোৎসব করিবেন । 

প্রভাত হইতে ভক্তের একে একে আসিয়া জুটিতেছেন। সম্মুখে 
মা ভবতারিণীর মন্দির । মঙ্গল আরতির পরই প্রভাতী রাগে নহবত- 
খানায় মধুর তানে রসনচৌকি বাজিতেছে। একে বসন্তকাল, বৃক্ষলত! 
সকলই নৃতনবেশ পরিধান করিয়াছে ; তাহাতে ভক্তহাদয় ঠাকুরের জন্ম 
দিন স্মরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে । চতুর্দিকে আনন্দের সমীরণ 
বহিতেছে। মাষ্টার গিয়া! দেখিতেছেন, ভবনাথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধু 
কালীকৃষ্ণ, উপস্থিত আছেন । তখন খুব সকাল। ঠাকুর ইহাদের সঙ্গে 
পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া সহাস্তে আলাপ করিতেছেন । মাষ্টার 
পৌছিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )_ তুমি এসেছ ।. ..('ভক্তদিগকে ) 
লঙ্জী, ঘৃণা, ভয়, 'তিন থাকৃতে নয়। .আজ কত আনন্ন-হবে-। কিন্ত 
যে শালারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য-গীত করুতে পার্বে না, তাদের কোন 
কালে হবে না! ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কিঃঞ্ভয়;কি? নে, এখন 
তোরা গা । 

২য় 
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ভবনাথ ও কালীকৃঞ্ণচ গান গাহিতেছেন-_ 
পন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী 
সবে মিলে তব সত্যধশ্্ম ভারতে প্রচারি | 
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্য নাম ২ 
ভক্তজনসমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি । 
নাহি চাহি প্রভূ ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম, 
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী। | 
তব পদে গ্রভু লইন্্ু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ, 
অমুতের খনি পাইন যখন জয় জয় তোমারি | 
ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এক মনে গান শুনিতেছেন। গান শুনিতে 
শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়৷ গিয়াছে । ঠাকুরের মন শু 
দিয়াশলাই-_-একবার ঘসিলেই উদ্দীপন । প্রাকৃত লোকের মন ভিজে 
দিয়াশলায়ের ন্যায় যত ঘসে! জলে না--কেন না মন বিষয়াসক্ত। ঠাকুর 
অনেকক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন । কিয়ৎক্ষণ পরে কালীকৃষ্ণ ভবনাথের কাণে 
কাণে কি বলিতেছেন । 
[ আগে হরিনাম না শ্রমজীবীদের শিক্ষা ? ] 
কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গাত্রোথান করিলেন। ঠাকুর 
বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাবে ?” 
ভবনাথ-_ আজ্ঞা, একটু প্রয়োজন আছে, তাই যাবে। 
ভ্রীরামকৃষ*+_-কি দরকার ? 
ভবনাথ- আজ্ঞা, শ্রমজীবীদের শিক্ষালয়ে (0381:87082029 
ডা 00006 07605 117966566) যাবে। [ কালীকৃষ্ের প্রস্থান। 
প্রীরামকৃষ্ণ-_ওর কপালে নাই । আজ হরিনামে কত আনন্দ হবে, 


দেখতো? ওর কপালে নাই ! 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্ 


জন্মোংসঘে ভর্তসঙ্গে--সন্যাসীর কঠিন নিয়ম 


বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বা নয়টা । ঠাকুর আজ অবগাহন করিয়। 
গঙ্গায় সান করিলেন না ;__-শরীর তত ভাল নয় । তাহার সন করিবার 
জল এ পুবে্বাক্ত বারান্দায় কলসী করিয়া আনা হইল । ঠাকুর স্নান 
করিতেছেন, ভক্তরা ত্রান করাইয়া দিল। ঠাকুর স্নান করিতে করিতে 
বলিলেন, “এক ঘটী জল আলাদা ক'রে রেখে দে।” শেঁষে এ ঘটার জল 
মাথায় দিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বড় সাবধান, এক ঘটা জলের 
বেশী মাথায় দিলেন না । 

স্নানান্তে মধুর কণ্ঠে ভগবানের নাম করিতেছেন । শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান 
করিয়া ছুই একটি ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণাস্ত হইয়া কালীবাড়ীর পাক! উঠানের 
মধ্য দিয়া মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। মুখে অবিরত 
নাম উচ্চারণ করিতেছেন । দৃষ্টি ফ্যাল্ফেলে-_ডিমে যখন তা দেয়, 
পাখীর দৃষ্টি তখন যেরূপ হয়। 

মা! কালীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম ও পূজা করিলেন । পুজার নিয়ম 
নাই__গন্ধ-পুষ্প কখনও মায়ের চরণে দিতেছেন, কখনও বা নিজের 
মস্তকে ধারণ করিতিছেন। অবশেষে মায়ের নিশ্মাল্য মস্তকে ধারণ 
করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন, “ডাব নে রে। মা কালীর প্রসাদী ডাব ।” 

আবার পাকা উঠানের পথ দিয়া নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন। 
সঙ্গে মাষ্টার ও ভবনাথ । ভবনাথের হাতে ডাব। রাস্তার ডানদিকে 
শ্রীশ্রীরাধাকাস্তের মন্বির ? ঠাকুর বলিতেছেন, “বিষুরঘর” । এই যুগলরূপ 
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দর্শন করিয়৷ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন! আবার বামপার্থে ছাদশ 
শিব মন্দির। সদাশিবকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন । 

ঠাকুর এইবার ঘরে আসিয়া পৌছিলেন । দেখিলেন, আরে! ভক্তের 
সম।গম হইয়াছে । রাম, নিত্যগোপাল, কেদার চাটুষ্যে ইত্যাদি অনেকে 
আসিয়াছেন। তাহারা সকলে তাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। 
ঠাকুরও তাহাদের কুশল প্রশ্ন করিলেন । ূ 

ঠাকুর নিত্যগোপালকে দেখিয়া বলিতেছেন,-_“তুই কিছু খাবি £” 
ভক্তাটির তখন বালকভাব। তিনি বিবাহ করেন নাই, বয়স ২৩২৪ 
হ'বে। সব্বদাই ভাব রাজ্যে বাস করেন। ঠাকুরের কাছে কখনও 
একাকী কখনও রামের সঙ্গে প্রায় আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার 
ভাবাবস্থা দেখিয়া তাহাকে স্রেহ করেন। তাহার পরমহংস অবস্থা--এ 
কথা ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। তাই তাহাকে গোপালের ন্যায় 
দেখিতেছেন । 

ভক্তটি বলিলেন,__-“খাব” ॥ কথাগুলি ঠিক বালকের ন্যায় । 

[ নিত্যগোপালকে উপদেশ-ত্যাগীর নারীপঙ্গ একেবারে নিষেধ ] 

খাওয়ার পর ঠাকুর গঙ্গার উপর ঘরের পশ্চিম ধারে গোল 
বারান্দাটিতে তাকে লইয়া চলিলেন ও তাহার সহিত আলাপ করিতে 
লাগিলেন। 

একটি স্ত্রীলোক পরম ভক্ত, বয়স ৩১1৩২ হইবে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ধের 
কাছে প্রায় আসেন ও তাহাকে সাতিশয় ভক্তি করেন। সেই 
ন্্লীলোকটিও এ ভক্তটির অদ্ভূত ভাবাবস্থা দেখিয়া তাহাকে সন্তানের 
ম্যায় স্নেহ করেন ও তাহাকে প্রায় নিজের আলয়ে লইয়! যান । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তটির প্রতি )- সেখানে তুই কি যাস? 

নিত্যগোপাল ( বালকের ন্যায় )--হা যাই। নিয়ে যায়। 


দক্ষিণেশখ্বরমন্দিরে- শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ২১ 


প্রীরামকৃষ্ণ-_ওরে সাধু সাবধান! এক আধবার যাবি। বেশী 
যাস্নে-পড়ে যাবি! কামিনীকাঞ্চনই মায়া । জাধুর মেয়ে মানুষ 
থেকে অনেক দুরে থাকতে হয় । ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে 
্রন্ম! বিুঃ পড়ে খাচ্ছে খাবি। [ ভক্তটি সমস্ত শুনিলেন। 

মাষ্টার (স্বগত )--কি আশ্চর্য্য ! এই ভক্তটির পরমহংস অবস্থা 
_ ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন । এমন উচ্চ অবস্থা সত্বেও কি ইহার বিপদ 
সম্ভাবনা! সাধুর পক্ষে ঠাকুর কি কঠিন নিয়মই করিলেন । মেয়েদের 
সঙ্গে মাখামাখি করিলে সাধুর পতন হইল'র সম্ভাবনা । এই উচ্চ 
আদর্শ না থাকিলে জীবের উদ্ধারই না কিরূপে হইবে ?, স্রীলোকটি ত 
ভক্তিমতী। তবুও ভয় ! এখন বুঝিলাম, শ্ীচৈতন্য ছোট হরিদাসের 
উপর কেন অতি কঠিন শাসন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বারণ সত্বেও, 
হরিদাস একজন ভক্ত-বিধবার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
হরিদাস যে সন্ন্যাপী। তাই মহাপ্রভু তাকে ত্যাগ করিলেন। কি 
শাসন ! সন্যাসীর কি কঠিন নিয়ম! আর এ ভক্তটির উপর ঠাকুর 
প্রীরামকৃষ্ণের কি ভালবাসা ! পাছে উত্তরকালে তাহার কোন বিপদ 
হয়-_তাড়াতাড়ি পুর্ব হইতে সাবধান করিতেছেন । ভক্তেরা অবাকৃ। 
'সাধু সাবধান+__ভক্তের! এই মেঘগন্ভীরধ্বনি শুনিতেছেন। 


তীয় গৰিচ্ছেদ 


সাকার নিরাকার- ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের 
ন্ামনামে সমাধি 


এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ঘরের উত্তর-পূর্ব বারান্দায় 
আসিয়াছেন। ভক্তদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরবাপী একজন গৃহস্থও বসিয়া 
আছেন। তিনি গৃহে বেদান্ত চ্চা করেন। ঠাকুরের সম্মুখে রযুক্ত 
কেদার চাটুষ্যের সঙ্গে তিনি শব্দব্রন্ম সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন। 
[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও সব্বধম্মসমন্গয় ] 

দক্ষিণেশ্বরবাপী-_-এই অনাহত শব্দ জব্দ অন্তরে বাহিরে হচ্ছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__শুধু শব্দ হ'লে ত হবে না, শব্দের প্রতিপাদ্য একটি 
আছে। তোমার নামে কি শুধু আমার আনন্দ হয়? তোমায় ন 
দেখলে ঝোল আনা আনন্ন হয় না। 

দঃ নিবাসী-_-এ শব্দই ব্রহ্ম । এ অনাহত শব্দ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেদারের প্রতি )_-ওঃ বুঝেছ। এর খবিদের মত। 
খষিরা রামচন্দ্রকে বললেন “হে রাম, আমরা জানি তুমি দশরথের ব্যাটা । 
ভরদ্বাজাদি খধিব1 তোমায় অবতার জেনে পূজা করুন । আমরা অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দকে চাই । রাম এই কথা শুনে হেসে চলে গেলেন। 

কেদার__খষিরা রামকে অবতার জানেন নাই । খধিরা বোক। 
ছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গম্ভীরভাবে ) - আপনি এমন কথা বলো না। যার 
যেমন রুচি । আবার যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে ম। 


দক্ষিণেশ্বরে জন্মমহোৎসব-_কীর্তবনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে ২৩ 


ছেলেদের নানারকম করে খাওয়ান । কারুকে পোলাও ক'রে দেন ; 
কিস্তু সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল 
ক'রে দেন। যার যা পেটে সয়। আবার কেউ মাছ ভাজ।, মাছের 
অন্থল, ভ।লবাসে । (সকলেব হাস্ত )। যার যেমন রুচি । 

“ঝধির। জ্ঞানী ছিলেন, তাই তার! অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন । 
আবার ভক্তের। অসতারকে চান-ভক্তি আস্বাদন কব্বার জন্য। 
তাকে দর্শন কর্‌লে মনের অন্ধকার দূরে যায় । পুরাণে আছে, রামচন্দ্র 
যখন সভাতে এলেন, তখন সভায় শন স্ুর্ধা যেন উদয় হ'ল । তবে 
সভ।সদ লোকেরা পুড়ে গেল না কেন? তার উত্তর-তার জ্যোতি; 
জড় ছ্্যোতিঃ নয়। সভাস্থ সকলের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হ'ল। স্ুধ্য 
উঠলে পদ্ম প্রস্ষটিত হয় ।” 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাড়াইয়া ভক্তদের কাছে এই কথ। বলিতেছেন । 
বলিতে বলিতেই একেবারে বাহ্ারাজ্য ছাড়িয়া মন অন্তুম্মুথ হইল! 
“হৃগপন্ম প্রস্ফুটিত হইল” এই কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতে 
ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ । 

ঠাকুর সমাধি মন্দিরে । ভগবান দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃৎপদ্ 
প্রন্ম,টিত হইল। সেই একভাবে দণ্ডায়মান। কিন্ত বাহ্াশৃন্য | 
চিত্রাপিতের স্ায়। শ্রীমুখ উজ্জল ও সহাস্ত। ভক্তেরা কেহ দাড়াইয়া, 
কেহ বসিয়া; অবাক্‌; এএকদৃষ্টে এই অদ্নুত প্রেম রাজ্যের ছবি, এই 
অদৃষ্টপুব সমাধি-৮ত্র, সন্দর্শন করিতেছেন । 

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল । 

ঠাকুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়। “রাম” এই নাম বার বার উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন । নামের বর্ণে বর্ণে যেন অযূত ঝরিতেছে। ঠাকুর 
উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা চতুদ্দিকে বসিয়! একৃষ্টে দেখিতেছেন। 


ঙ৪ প্রীশ্রীরামকুষ্ণকথামুত-_২য় ভাগ [১৮৮৩ ১১ই মার্চ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদিগের প্রতি )-অবতার যখন আসে, সাধারণ 
লোকে জ।ন্তে পারে না,_গোপনে আসে । ছুই চারি জন অন্তরঙ্গ 
ভক্ত জানতে পারে! রাম পূর্ণব্র্ম, পূর্ণ অবতার, এ কথা বার জন 
খযি কেবল জান্ত। অন্যান্য খধিরা বলেছিল, “হে রাম, আমর! 
তোমাকে দশরথের ব্যাটা ব'লে জানি ।” 

“অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে? কিন্তু নিত্যে* 
উঠে যে বিলাসের জন্য লীলায় থাকে, তাবই পাকা ভক্তি । বিলাতে 
0০0 (রাণী ) কে দেখে এলে পর, তখন €5০০%এর কথা, 
09০০)এর কার্য, এ সকল বর্ণনা করা চলতে পারে । ৫79০91এর 
কথা তখন বলা ঠিক ঠিক হয়। ভরদ্বাজাদি খষি রামকে স্ব 
করেছিলেন, আর বলেছিলেন-__“হে রাম তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। 
তুমি আমাদের কাছে মানুযরূপে অবতীণ হয়েছ। বস্ততঃ তুমি 
তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে, তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্চে !” 
ভরদ্বাজা্দি ঝধি রামের পরম ভক্ত । তাদের ভক্তি পাকা ভক্তি |” 


চুর্ধ গরিচ্ছে 


কীত্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে 
ভক্তেরা এই অবতার তত্ব অবাক হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ 
ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! বেদোক্ত অখণ্ড সচ্চি্দানন্দ__যাহাকে 
বেদে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছে,_ সেই পুরুষ আমাদের সাম্নে 
চৌদ্দ পোয়া মানুষ হইয়া আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকু্ণ যে কালে 


সপ শশী শশী পাসাপপিপিজ্পপ শপ | শশা শিশিশশাাা গা 


* ন্ত্য--0:০০) 013 4195০011016, 


দক্ষিণেশ্বরে সজজাারত ও সমাধিমন্দিরে ২৫ 
| 


বলিতেছেন, সেকাঞ্ুল অবশ্য হইবে। যদি তাহা না হইত, তাহা 
হইলে “রাম” “রাম? করিয়া এই মহাঁপুরুষের কেন সমাধি হইবে? 
নিশ্য় ইনি হৃৎপদ্মে রামরূপ দর্শন করিতেছিলেন । 

দেখিতে দেখিতে কোন্নগর হইতে ভক্তেরা খোল করতাল লইয়া 
সংবীর্তন করিতে করিতে বঝগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
মনোমোহন, নবাই ও অন্যান্য অনেকে নামসংকীত্তন করিতে করিতে 
ঠাকুরের কাছে সেই উত্তর-পূর্ব বারান্দায় উপস্থিত। ঠাকুর গ্রারাম- 
কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া! তাহাদের সহিত সংকীন্ভন করিতেছেন । 

নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে সমাধি । তখন আবার 
সংকীন্তনের মধ্যে চিত্রাগিতের ন্যায় দীড়াইয়। আছেন। সেই অবস্থায় 
ভক্তের! তাহাকে পুশ্পমালা দিয়া সাজাইলেন। বড় বড় গোড়ে মাল! । 
ভক্তেরা দেখিতেছেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মুখে দীড়াইয়া। গভীর ভাব- 
সমাধিনিমগ্র, প্রভুর কখন অন্তর্দশা--তখন জড়বৎ চিত্রাপিতের ন্যায় 
বাহাশুন্য হইয়া পড়েন। কখন বা! অর্ধবাহাদশ।-__তখন প্রেমাবিষ্ট হইয়। 
নৃত্য করিতে থাকেন ৷ আবার কখন বা গ্রীগৌরাঙ্গের স্তাঁয় বাহদশ!__। 
তখন ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন করেন । 

ঠাকুর সমাধিস্থ, দাড়াইয়।। গলার মালা । পাছে পড়িয়া যান 
ভাবিয়! একজন ভক্ত তীহাকে ধরিয়া আছেন। চতুর্দিকে ভক্তের! 
দাড়াইয়া খোল করতাল লহয়৷ কীর্তন করিতেছেন । ঠাকুর পশ্চিমাস্য । 

এই আনন্দ ঘুন্তি ভক্তেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন ! 
সমাধি ভর্গ হইল । বেলা হইয়াছে । কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্তনও থামিল । 
ভক্তের! ঠাকুরকে আহার করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন । 

ঠাকুর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, নববন্ত্র, গীতাশ্বর পরিধান করিয়। 
ছোট খাটটিতে বসিলেন। শীতাম্বরধারী সেই আনন্দনয় মহাপুরুষের 
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জ্যোতিন্মিয় ভক্তচিন্তবিনোদন, অপরূপ রূপ ভক্তেরা দর্শন করিতেছেন । 
সেই দেবছুল্ল ভ, পবিত্র, মোহন মৃ্তি দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তি হইল 
না। ইচ্ছা, আরও দেখি, সেই রূপসাগরে মগ্ন হই । 

ঠাকুর আহারে বসিলেন। ভক্তেরাও আনন্দে প্রসাদ পাইলেন । 


গম গরি্ট্দে 


(গাঙ্কামী-সঙ্গে সর্ধপরশ্বসমন্বয় প্রসঙ্গে 


আহারের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন । 
ঘরে লোকের ভিড় বাড়িতেছে ৷ বাহিরের বারান্দাগুলি লোকে পরিপূর্ণ । 
ঘরের মধ্যে ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে 
চাঠিয়া আছেন । কেদার, সুরেশ, রাম, মনোমোহন, গিরীন্দ্র, রাখাল, 
ভবনাথ, মাষ্টার. ইত্যাদি অনেকে ঘরে উপস্থিত। রাখালের বাপ 
আমিয়াছেন; তিনিও এ ঘরে বসিয়া আছেন । 

একটি বৈষ্ণব গোস্বামীও এই ঘরে উপবিষ্ট । ঠাকুর তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া! কথা কহিতেছেন। গোস্বামীদের দেখিলেই ঠাকুর মস্তক অবনত 
করিয়! প্রণাম করিতেন__-কখন কখন সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইতেন । 

[ নাম-মাহাত্ব্য না অন্ুরাগ__অজামিল ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ আচ্ছা, তুমি কি বল? উপায় কি? 

গোস্বামী_ আজ্ঞা নামেতেই হবে । কলিতে নাম-মাহাত্ব্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_হা, নামের খুব মাহাত্য আছে বটে। তবে অগ্নুরাগ 
না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার । শুধু 
নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনীকাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়? 
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“বিছে বা ডাঝুর কামড় অমনি মন্ত্রে সারে না__খঘুঁটের ভাবা 
দিতে হয়|” 

গোস্বামী_-তা হলে অজামিল ? অজামিল মহাপাতকী, এমন পাপ 
নাই, যা সে করেনাই। কিন্তু মর্বার সময় “নারায়ণ” ব'লে ছেলেকে 
ডাকাতে উদ্ধার হয়ে গেল । 

ল্রীরামকৃষ্ণ--হয় তো অজামিলের পুব্বজন্মে অনেক কন্ম করা ছিল। 
আর আছে যে, সে পরে তপস্তা করেছিল । 

“এ রকমও বলা যায় যে, তার তখন অগস্ডিম কাল। হাতীকে নাইয়ে 
দিলে কি হবে, আবার ধুলা-কাদ! মেখে যে কে সেই ! তবে হাতীশালায় 
ঢোকবার আগে যদি কেউ ধুলা ঝেড়ে দেয় ও শ্নান করিয়ে দেয় তা হ'লে 
গ! পরিষ্কার থাকে | 

“নামেতে একবার শুদ্ধ হলো ; কিন্তু তার পরেই হয়ত নান! পাপে 
লিপ্ত হয়। মনে বল নাই; প্রতিজ্ঞা করে না যে, আর পাপ ক'র্ব 
না। গঙ্গ। স্ানে পাপ সব যায়। গেলে কি হবে? লোকে ব'লে থাকে, 
পাপগুলো৷ গাছের উপর থাকে। গঙ্গা নেয়ে যখন মান্গুষটা ফেরে, তখন 
এ পুরানো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওর ঘাড়েব উপর পড়ে। 
( সকলের হাস্য )। সেই পুরানো পাপগুলো আবার ঘাড়ে চড়েছে। 
স্নান ক'রে ছ্'পা না আস্তে আস্তে আবার ঘাড়ে চড়েছে ! 

“তাই নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ 
হয়, আর যে সব জিনিস ছুর্দিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ, 
তাদের উপর যাতে ভালবাস! কমে যায়, প্রার্থনা কর । 

[ বৈষ্ণবধন্ম ও সাম্প্রদায়িকতা-_সববধন্্সমন্য় ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোম্বামীর প্রতি )__অন্তরিক হ'লে সব ধর্মের ভিতর 

দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় । বেষ্ুবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও 
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পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ত্রহ্মাজ্ঞনীরাঁও পাবে * আবার মুসলমান, 
্ীষ্টান, এরাও পাবে। আন্তরিক হ'লে সবাই পাবে । কেউ কেউ 
ঝগড়া ক'রে বলে । তারা বলে, “আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই 
হবে না” ; কি, “আমাদের মা কালীকে না ভজ.লে কিছুই হবে না?) 
“আমাদের শ্রীষ্ঠান ধন্মরকে না নিলে কিছুই হবে না।' 

"এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি ;আর্থাৎ আমার ধণ্ম ঠিক, আর 
সকলের মিথ্যা । এ বুদ্ধি খারাপ । ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে 
পৌছান যায়৷ 

“আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাকার নন। এই 
ব'লে আবার ঝগড়। 1 ষৈ বৈষ্ণব, সে বেদান্তবাদীর সঙ্গে ঝগড়া করে। 

“যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, ত৷ হ'লে ঠিক বলা যায় । যে দর্শন 
করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আরো তিনি 
কত কি আছেন, বল! খায় না। 

“কতকগুলো কাণা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন 
লোক ব'লে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম হাতী। তখন কাণাদের 
জিজ্ঞাস! করা হ'ল, হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে 
লাগল। একজন বললে, হাতী একটা থামের মত !” সে কাণাটি কেবল 
হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে, “হাতীটা একট কুলোর 
মত !, সে কেবল একট! কাণে হাত দিয়ে দেখেছিল । ' এই রকম যারা 
শুড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তর! নানাপ্রকার বল্তে লাগল । 
তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে বে যতটুকু দেখেছে সে ম্[ন করেছে, ঈশ্বর এমনি; 
আর কিছু নয়। 

“একজন লোক বাহে থেকে ফিরে এসে বল্লে গাছতলায় একটি 
সুন্দর লাল গিরগিটি দেখে এলুম। আর একজন বল্লে, আমি তোমার 
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আগে সেই গাছতল:য় গিছলুম,_লাল কেন হবে? সে সবুজ, আমি 
্বচঙ্গে দেখেছি । আর একজন বল্লেঃ ও আমি বেশ জানি, তোমাদের 
আগে গিছলাম, সে গিরগিটি আমিও দেখেছি । সে লালও নয়, সবুজও 
নয়, ব্বচক্ষে দেখেছি নীল । আর ছুইজন ছিল তার! বল্লে, হল্দে, পীস্টে 
-_নানা রং শেষে সব ঝগড়া বেধে গেল। সকলে জানে, আমি যা 
দেখেছি, তাই ঠিক । তাদের ঝগড়া দে'খে একজন লোক জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 
ব্যাপার কি? ধখন সব বিবরণ শুনলে, তখন বল্লে, আমি এ গাছতলাতেই 
থাকি; আর এ জানোয়ার কি আমি চিনি। তোমর। প্রত্যেকে যা 
বল্ছ, তা সব সত্য; ও গিরগিটি-_কখন সবুজ, কখন নীল, এইরূপ 
নানা রং হয়। আবার কখন দেখি, একেবারে কোন রং নাই । নিগুণ। 
[ সাকার না নিরাকার ] 

( গোস্বামীর প্রতি )-_“তা ঈশ্বর শুধু সাকার বল্লে কি হবে। তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের হ্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ ক'রে আসেন, এও সত্য* নানা- 
রূপ ধ'রে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য । আধার তিনি নিরাকার, অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দ, এও সত্য । বেদে তাকে সাকার নিরাকার ছুই বলেছে, 
সগুণ বলেছে, নিগ্ত'ণও বলেছে। 

«কি রকম জান ? সম্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর । ঠাগ্ডার গুণে 
যেমন সাগরের জল বরক হয়ে ভাসে, নানারূপ ধ'রে বরফের টাই 
সাগরের জলে ভালে ; তেমনি ভক্তি হীম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে 
সাকার মৃত্তি দর্শন হয় । ভক্তের জন্য সাকার । আবার জ্ঞানহূর্য্য উঠলে 
বরফ গ'লে যায়, আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধ; উ্ 
পরিপূর্ণ। জলে জল। তাই শ্রীমন্ভাগবতে সব স্ব করেছে-ঠাকুর, 
তুমিই সাকার তৃমিই নিরাকার ; আমাদের সামনে তুমি মান্চিষ হয়ে 
বেড়ীচ্চ, কিন্তু বেদে তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে। 


৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত._-তয় ভাগ [ ১৮৮৩, ১১ই মাচ্চ 


“তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিতা সাকার । 
এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, ম্ষটিকের আকার ধারণ 
করে।” 

কেদার--আজ্জে, শ্রীমপ্তাগবতে ব্যাস* তিনটি দোষের জন্য ভগবানের 
কাছে ক্ষমা প্রার্থন৷ করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন, হে ভগবন্‌ ! 
তুমি বাক্যমনের অতীত, কিন্ত আমি কেবল তোমার লীলা- তোমার 
সাকাররূপ--বর্ণনা ক'রেছি, অতএব অপরাধ মাজ্জনা করবেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__হা, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার আবার সাঁকার- 
নিরাকারেরও পার । তার ইতি কর! যায় না । 


হঠ গরিচ্ট্ 


ঠাক্ষুর শ্রারামক্ষ্ণ, নিত্যসিন্ধ ও (কীমার ।বরাগ্য 


রাখালের বাপ বসিয়া আছেন। রাখাল আজকাল ঠাকুরের কাছে 
রহিয়াছেন। রাখালের মাতাঠাকুরাণীর পরলোক প্রাপ্তির পর পিতা 
দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন । রাখাল এখানে আছেন, তাই পিতা মাঝে 
মাঝে আসেন। তিনি ওখানে থাকাতে বিশেষ আপত্তি করেন না। 
ইনি সম্পন্ন ও বিষয়ী লোক, মামলা মোকদ্দমা সর্বদা করিতে হয়। 


* দরূপং রূপবিবঞ্জিতন্ত ভবতো ধ্যানেন যৎ কমিতং, 
স্তত্যানির্ববচনীয়তাংখিলগুরে। দূরীরুতা যন্ময়]। 
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতে। যত্তীর্ঘযাত্রাদিনা, 
ক্ম্তব্য, জগদীশ! তদ্বিকলতাদৌধত্রয়ং মৎ্কৃতম্‌।” 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্ত রাখালের পিতা ৩১ 


ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণের কাছে অনেক উকিল, ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট, ইত্যাদি 
আসেন । রাখালের পিতা তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে মাঝে মাঝে 
আসেন। তাহাদের নিকট বিষয়কম্মন সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ পাইবেন । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাখালের বাপকে দেখিতেছেন। 
ঠাকুরের ইচ্ছা-_রাখাল তার কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের বাপ ও ভক্তদের প্রতি )__ আহা আজকাল 
রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে ! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ__ 
দেখতে পাবে, মাঝে মাঝে ঠোটি নড়ছে ! অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে 
কিনা ; তাই ঠোট নড়ে। 

«এ সব ছোকরার নিত্য সিদ্ধের থাক । ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে 
জন্বোছে। একটু বয়স হ'লেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর 
রক্ষা নাই । বেদেতে হোমাপাখীর কথা আছে, সে পাখী আকাশেই 
থাকে, মাটির উপর কখন আসে না। আকাশেই ডিম পাড়ে । ডিম 
পড়তে থাকে, কিন্তু এত উ চুতে পাখী থাকে যে, পড়তে পড়তে ডিম 
ফুটে যায়। তখন পাখীর ছান। বেরিয়ে পড়ে, সেও পড়তে থাকে । কিন্তু 
তখনও এত উচু যে পড়তে পড়তে ওর পাখা উঠে ও চোখ ফোটে। 
তখন সে দেখতে পায় যে আমি মাটির উপর পড়ে যাব! মাটিতে 
পড়লেই মৃত্যু! মাটি দেখাও যা, অমনি মার দিকে টোচ৷ দৌড় । 
একবারে উড়তে আরম্ভ করে দিল । যা'তে মার কাছে পৌছতে পারে । 
এক লক্ষ্য মার কাছে যাওয়া । 

“এ সব ছোকরারা ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলাই সংসার দে'খে 
ভয়। এক চিস্তা। কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয় । 

“যদি বল, বিষয়ীদের মৃধ্যে থাকা, বিষয়ীদের ওঁরণে জন্ম, তবে এমন 
ভক্তি- এমন জ্ঞান হয় কেমন ক'রে? তার মানে আছে। ঝিষ্ঠাকুড়ে 


৩২ শ্রীপ্বীরামকুষ্চকথামৃত--২য় ভাগ [. ১৮৮৪, ১১ই মার্চ 


যদি ছোলা পড়ে, তা হ'লে তাতে ছোল। গাছই হয়। সে ছোলাতে কত 
ভাল কাজ হয়। বিষ্ঠাকুড়ে পড়েছে ব'লে কি অন্য গাছ হবে ? 

“আহা, রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে । তা হবে নাই বা! 
কেন? ওল যদি ভাল হয়, তার মুখীটিও ভাল হয়। (সকলের হাস্য )। 
যেনন বাপ, তার তেমনি ছেলে !” 

মাষ্টার (একান্তে গিরীন্দ্রের প্রতি )-_সাকার-নিরারারের কথাটি 
ইনি কেমন বুঝিয়ে দিলেন । বৈষ্ণবেরা বুঝি কেবল সাকার বলে 1 

গিরীন্দ্র-তা হবে। ওরা একঘেয়ে । 

মাষ্টার_“নিত্য সাকার, আপনি বুঝেছেন? স্ফটিকের কথ! ? 
আমি ওটা ভাল বুঝ তে পারছি না । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)- হাগা, তোমরা কি বলাবলি করছে ? 

মাষ্টার ও গিরীন্দ্র একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন । 

বৃন্দে ঝি ( রামলালের প্রতি )-ও রামলাল, এ লোকটিকে এখন 
থাঁবার দেও, আমার খাবার তার পরে দিও । 

শ্রীরামকৃষ্ণ--বৃন্দেকে খাবার এখনও দেয় নাই? 


মণম গরিচ্ছ্ 
পঞ্চবটিমুলে কীর্তনানন্দে 


অপরান্কে ভক্তের! পঞ্চবটীমুলে কীর্তন করিতেছেন । ঠাকুর,হল্লীরামকৃষণ 
তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। আজ ভক্তসঙ্গে মার নাম কীর্তন 
করিতে করিতে আনন্দে ভাসিলেন_- 


শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল। 

কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল ॥ 

মায়াকান্সি হোল ভারী, আর আমি উঠাতে নারি । 

দারান্তুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল ॥ 

জ্ঞান মুণ্ড গেছে ছিড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে । 

মাথ। নাই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল॥ 

ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্তে এসে লাগল ধাধ1। 

নরেশ্চন্দ্রের হাসা কাদা, না আসা এক ছিল ভাল ॥ 

আবার গান হইল। গানের সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালি বাজিতে 

লাগিল। ঠাকুর ভক্তসজে নাচিতেছেন__ 


মজলে। আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল-কমলে । 

( শ্যামাপদ নীল-কমলে, কালীপদ নীল-কমলে !) 

যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুসুম সকলে ॥ 

চরণ কাল ভ্রমর কাল, কালয় কাল মিশে গেল। 

পঞ্চ তত্ব, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ 
৩-্খ্য় 


৩৪ শ্রীপ্রীরামকৃঞ্ণচকথামুত-_২য় ভাগ 1৮৮৮৩) ১১ই মাচ্চ 


কমলাকান্তেরি মনে, আশাপূর্ণ এতদিনে | 
তার সুখ-দুঃখ সমান হ'ল আনন্দ-সাগর উথলে ॥ 
কীর্তন চলিতেছে । ভক্তরা গাহিতেছেন-_- 


(১) শ্টাম। ম।কি এক কল করেছে । 
( কালী মা কি এক কল করেছে) 
চোদ্দ পোয়া কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে। 
আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘুরায় ধ'রে কল ডুরি, 
কল বলে আপনি ঘুরিঃ জানে ন। কে ঘুরাতেছে । 
যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে, 
কোন কলের ভক্তি ডোরে আপনি শ্যাম। বাধা আছে । 


(২) ভবে আসা খেলতে পাঁশা কত আশ। করেছিলাম । 
আশার আশা ভাঙ্গ। দশ প্রথমে পঞ্তড়ি পেলাম ॥ 
পো বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল। 
শেষে কচে বারো প'ড়ে মাগো, পঞ্জাছকায় বন্দী হলাম ॥ 
ভক্তেরা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাহারা একটু থামিলে 
ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন। ঘরে ও আশে পাশে এখন অনেকগুলি 
ভক্ত আছেন । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চ পঞ্চবটী হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া নিজের ঘরের 
দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার। বকুলতলায় আসিলে পর শ্রীযুক্ত 
ত্রেলোক্যের সহিত দেখা হইল । তিনি প্রণাম করিলেন । 
জ্ীরামকৃষ্ণ (ভ্রেলোক্যের প্রতি )--পঞ্চবটীতে ওরা গান গাচ্চে। 
চল ন। একবার-_.- 
ত্রেলোক্য-_আমি গিয়ে কি করব? 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থ ধর্ম ৩৫ 


ভ্রীরামবুষ্চ- কেন, বেশ একবার দেখতে । 
ব্রেলোক্য-_-একবার দেখে এসেছি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-- আচ্ছা, আচ্ছা বেশ । 


অট্ম গরিম্ছ 
ঠাক্ষ শ্রারামক্ণ ও গৃহস্থ পর্শ 


প্রায় সাড়ে পাঁচটা ছয়টা হইল । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরের দক্ষিণ- 
পুর্ব বারান্দায় বসিয়া আছেন। ভক্তদের দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেদারাদি ভক্তের প্রতি )__জংনারত্যাগী সাধু- সে 
তে। হরিনাম করবেই । তার তআঁর কোন কাজ নাই। সে যদি 
ঈশ্বর চিন্ত। করে তো, আশ্চর্যের বিষয় নয়। সেষদি ঈশ্বর চিন্তা! 
ন! করে, সে যদি হরিনাম না করে, তা হ'লে বরং সকলে নিন্দ! 
কর্বে। 

“সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তা হলে বাহাছুরী আছে। 
দেখ, জনক রাজ খুব বাহাছুর । সে ছুখানি তরবার ঘুরাত। একখান! 
ত্জান ও একখান] কন্ম । এদিকে পূর্ণ ব্রহ্গজ্ঞান আর একদিকে সংসারের 
কন্ম ক'র্ছে। নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে কিন্তু সর্বদাই 

উপপতিকে চিন্তা করে। 
_ পসাধুসঙ্গ সবদ। দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দেন ।” 
কেদার-__আজ্ঞে হাঁ, মহাপুরুষ জীবের উদ্ধারের জন্য আসেন। 
যেশ্নন রেলের এনজিন ( [7210০ ) পেছনে কত গাড়ী বাঁধা, থাকে, 
টেনে নিয়ে যায়। অথবা! যেন নদী বা তড়াগ কত জীবের পিপার্! 
শান্তি করে। 
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ক্রমে ভক্তের! গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। একে একে 
সকলে ঠাকুর শ্ীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাহার 
পৃদধুলি গ্রহণ করিলেন। ভবনাথকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, “তুই 
আজ আর যাস নাই । তোদের দেখেই উদ্দীপন !” 

ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই। বয়স উনিশ কুড়ি, 
গৌরবর্ণ, সুন্দর দেহ। ঈশ্বরের নামে তীহার চক্ষে জল আসে । ঠাকুর 
তাহ।কে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন । 


তৃতীয় খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিবে--শ্রীযুক্ত অধর 
সেনের দ্বিতীয় দর্শন 


গ্রধ্ম গরিচ্ 


সণিলাল ও ক্ালাদর্শন 


আইস ভাই, আজ আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃন্ণকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দর্শন 
করিতে যাই। তিনি ভক্তসঙ্গে কিরূপ বিলাঁ করিতেছেন, ঈশ্বরের 
ভাবে সবর্বদা কিরূপ সমাধিস্থ আছেন, দেখিব। কখনও সমাধিস্থ, 
কখনও কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা আবার কখন বা! প্রাকৃত লোকের ন্যায় 
ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন, দেখিব | শ্রীমুখে ঈশ্বরকথা বই আর 
কিছুই নাই 3 মন সব্রবদা অন্থুমু্খ, ব্যবহার পঞ্চমবধীয় বালকের ন্যায় । 
প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত মায়ের নাম করিতেছেন । একেবারে অভিমান- 
শুন্য ; পঞ্চমবর্ষাঁয় বালকের ন্যায় ব্যবহার । পঞ্চমবীয় বালক বিষয়ে 
আসক্তিশৃন্য, সদানন্দ, সরল ও উদার প্রকৃতি । এক কথা, 'ঈশ্বর সত্য, 
আর সমস্ত অনিত্য' ; ছুই দিনের জন্য। চল, সেই প্রেমোন্মত্ত 
বালককে দেখিতে যাই । মহাযোগী অনন্ত সাগরের তীরে একাকী 
বিচরণ করিতেছেন। সেই অনন্ত সচ্চিদানন্ন সাগরমধ্যে কি যেন 
দেখিতেছেন। দেখিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বেড়াইতেছেন । 

আজ চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, রর্বিবার। গতকল্য শনিবার 
অমাবস্াতে ঠার্কুর বলরামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। অমাবস্তা ; নিবিড় 
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আধার মধ্যে একাকী মহাকাঁলী ; মহাকালের সহিত রমণ করিতেছেন । 
তাই ঠাকুর অমাবস্তাতে আর স্থির থাকিতে পারেন না । তাই বালকের 
অবস্থা । যিনি মাকে অহণিশি দেখিতেছেন, আর যার “মা” না হ'লে 
চ'লে না, তিনি বালক । 

আজ রবিবার, ৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬শে চৈত্র, প্রাতঃকাল। 
এই যে ঠাকুর বালকের ন্যায় বসিয়া আছেন। কাছে বসিয়া একটি 
ছোকরা ভর্ত- রাখাল । 

মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুপ্পুত্ 
রামলাল আছেন, কিশোরী ও আরও কয়েকটি ভক্ত আসিয়৷ জুটিলেন। 
পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন । 

মণি মল্লিক কাশীধামে গিয়াছিলেন । তিনি ব্যবসায়ী লোক, কাশীতে 
তাহাদের কৃঠি আছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ _স্থ্যাগা, কাশীতে গেলে, কিছু আাধুটাধু দেখলে? 

মণিলাল-_-আজ্ছে হাঁ, ভ্রেলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ, এদের সব 
দেখতে গিছলাম । 

শ্রীরামকৃ্চ-কি রকম সব দেখলে বল? 

মণিলাল-- ত্রেলজ স্বামী সেই ঠাকুর লংড়ীতেই আছেনঃ মণি- 
কণ্িকার ঘাটে বেণীমাধবের কাছে । লোকে বলে, আগে তার উচ্চ 
অবস্থা ছিল। কত আশ্চধ্য আশ্চর্য কার্য ক'র্তে পার্তেন। এখন 
অনেকটা ক'মে গেছে। 

ক্রীরমকৃষ্ণ₹--ও সব বিষয়ী লোকের নিন্দা । 

মণিলাল-_ভাস্করানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন, ত্রেলঙ্গ স্বামীর মত 
নয়--একেবারে কথা বন্ধ! 


দক্গিণেশ্বর মন্দিরে _মণিলাল ও ৬কাশীদশন কথা ৩৯ 


[ সিদ্ধের পক্ষে ঈশ্বর কর্তা'__-আন্তের পক্ষে পাপপুণ্য__ 
15100 ঘা1]1 ] 

শ্রীরামকৃষ্*-_-ভাঙ্করানন্দের সঙ্গে তোমার কোন কথা হল? 

মণিলাল__ আজে হা? অনেক কথ। হ'ল। তার মধ্যে পাপণুণ্যের 
কথ। হ'ল! তিনি বল্লেন। পাপ-পথে যেও না, পাপচিন্তা ত্যাগ 
করবে, ঈশ্বর এই সব চান। যে সব কাজ কল্পে পুণ্য হয়, এমন সব 
কর্ম কর। 

জ্ীরামকৃষ্ণচ-_ভ।, ও এক রকম আছে, এহিকদের জন্য । যাদের 
চৈতন্য হয়েছে, যাদেন ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ অনিত্য ব'লে বোধ 
হয়ে গেছে, তাদের আর এক রকম ভাব। তার।' জানে যে, ঈশ্বরই 
একগাত্র কণ্তা, আর সব অকর্ত।। যাদেব চেতন্য হয়েছে তাদের 
বেতালে প1 পড়ে না, হিসাব ক'রে পাপ ত্যাগ কর্থে হয় না, ঈশ্বরের 
উপর এত ভালবাস যে, যে কন্মা তার! করে সেই কম্মাই সৎকর্্ম। 
কিন্ত তারা৷ জানে, এ কর্মের কর্ত। আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস 
আসি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিন ফেমন করান, মান কবি, যেমন বলন 
তেমনি বলি, তিনি যেমন চালান, তেমনি চলি । 

“যাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা পাঁপপুণোর পার । তার] দেখে 
ঈগবই সব কর্ছেন। এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা 
রোজ মাধুকরী ( ভিক্ষা ) করতে যাঁয়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা 
কবৃতে করতে দেখে যে. একটি জমিদার একটি লৌককে ভারী মার্ছে। 
সাধুটি বড় দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জশিদারকে মারতে বারণ করলে । 
জমিদার তখন ভারী রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপট। সাধুটির গায়ে 
ঝাড়লে। এমন প্রহার করলে যে, সাঁধুটি অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে রৈল। 
কেউ গিয়ে মঠেশখবর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারী 
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মেরেছে । মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধুটি অচৈতন্য হয়ে 
পড়ে রয়েছে ! তখন তার! পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠের ভিতর 
নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের 
লোকে ঘিরে বিমধ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস করছে। 
একজন বল্লে, মুখে একটু ছুধ দিয়ে দেখা যাকৃ। মুখে ছুধ দিতে দিতে 
সাধুর চেতন্যা হ'ল । চোখ মেলে দেখতে লাগলো । একজন বললে, 
“ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কিনা? লোক চিন্তে পাব্ছে, কি না?” 
তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাস! করলে, “মভাবাজ ! তোমাকে 
কে দুধ খাওয়াচ্ছে? সাধু আস্তে আস্তে বল্ছে, “ভাই ! যিনি আমাকে 
মেরেছিলেন, তিনিই ছুখ খাওয়াচ্ছেন |? 

“ঈশ্বরকে জান্তে না পারলে এরূপ অবস্থা! হয় না।” 

মণিলাল-_-আজ্ঞে আপনি যে কথা বল্লেন, সে বড় উচ্চ অবস্থা ! 
ভাস্করানন্দের সঙ্গে এই সব পঁচ রকম কথা হয়েছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও বাড়ীতে থাকেন ? 

মণিলাল- একজনের বাড়ীতে থাকেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--কত বয়স? 

মণিলাল-_পঞ্চান্ন হবে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__আর কিছু কথ! হল? 

মৃণিলাল- আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ভক্তি কিসে হয়? তিনি 
বলেন; 'নাম কর, রাম রাম বোলো ।, 

শ্রীরামকৃষ্-_-এ বেশ কথা। 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্ে 


গৃহন্থ ও হৃম্মযোগ 

ঠাকুববাড়ীতে শ্রী ীভবতারিণীস শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও দ্বাদশ শিবের পূজা! 
শেষ হইল | ক্রমে ভোগারতিব বাজন। বাজিতেছে। চেত্রমাস দ্বিগ্রহর 
বেলা । ভারী রৌদ্র । এই মাত্র জোয়ার আরস্ত হইয়াছে । দঙ্গিণ দিক 
হইতে হাঁওয়। উঠিয়াছে। পুতসলিলা ভাগীরথী এইমাত্র উত্তরবাহিণী 
হইয়াছেন। ঠাকুর আহারান্তে কক্ষনধ্যে একটু বিশ্বাম করিতেছেন । 
রাখালের দেশ বসিরহাটের কাছে। দেশে গ্রীস্মকালে বড় জলকষ্ট। 

জ্রীরামকৃষ্ণ ( মণি মল্লিকের প্রতি )- দেখ রাখাল বলছিল; ওদের 
দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুকরিণী কাটাও না কেন। 
তা'হলে কত লোকের উপকার হয় । (সহাস্তে) ভোমার ত অনেক টাকা 
আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনেছি, তেলিরা৷ নাকি বড় 
হিসাবী। (ঠাকুরেব ও ভক্তগণের হান্ত )। 

মণিলাল মল্লিকের বাড়ী কলিকাতা! সিন্দুরিয়াপটি। সিন্দুরিয়াপটির 
ব্রাহ্মপমাজের অধিবেশন তাহার বাড়ীতে হয়। ক্রাঙ্গলমাজের 
সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়। 
থাকেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চকেও নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। মণিলালের 
বরাহনগরে একখান্' বাগান আছে । সেখানে তিনি প্রায় একাকী আসিয়। 
থাকেন ও সেই সঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান । মণিলাল বথার্থ হিসাৰা 
লোক বটে! সমস্ত গাড়ীভাড়া করিয়া বরাহনগরে প্রায় আসেন না; 
ট্রামে চাঁপিয়! প্রথমে শোভাবাজারে আসেন, সেখানে সেয়ারের গাড়ীতে 
চাপিয়! বরাহনষ্্ন আসেন | 'অর্থের অভাব নাই; কয়েক বৎসর পরে 
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গরীব ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য এককালে প্রায় পচিশ হাজার টাক! 
বন্দোবস্ত করিয়৷ দিয়াছিলেন | 

মণিলাল চুপ করিয়া রহিলেন ৷ কিয়ৎক্ষণ পরে এ কথা ও কথার 
পর, কথার পিঠে বলিলেন, “মহাশয় পু্ষরিণীর কথ। বল্ছিলেন। তা৷ 
বল্লেই হয়, তা আবার তেলি ফেলি বলা কেন ?” 

তক্তেরা কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। ঠাকুরও হাসিতেছেন। 


তীয় গরিচ্ট্ 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাঙ্গগণ --প্রেমতত্ 


কিয়গুদণ পরে কলিকাতা হইতে কয়েকটি পুরাতন ব্রাঙ্গ ভক্ত আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । তন্মধ্যে একজন, শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন। ঘরে 
অনেকগুলি ভক্তের সমাগম হইয়াছে । ঠাকুর ছোট.খাটটিতে বসিয়া 
আছেন । সহাস্তবদন, বালক-মৃত্তি। উত্তরান্ত হইয়া বসিয়াছেন। ব্রাহ্গ 
ভক্তদের সঙ্গে আনন্দে আলাপ করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি )- তোমর! 'প্যাম? 
পপ্যাম' কর ; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিস গা? চৈতন্যদেবের এপ্রম' 
হ'য়েছিল। প্রেমের ছুটি লক্ষণ। 'প্রথম__জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত 
ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্াশৃন্ত ! চেতন্যদেব “বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, 
সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে ॥ 

“ঘভ্বিতীয় লক্ষণ_নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও 
মমতা থাকৃবে না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে ।* | 
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“ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না। 
“ঈশ্বর লাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যার ভিতর অনুরাগের 
এশ্বর্ধ্য প্রকাশ হচ্চে, তার ঈশ্বরলাভের আর দেরি নাই । 
“অনুরাগের এশবর্ধ্য কিকি ? বি.বক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, স| ধুসেবাঃ 


সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম-গুণ কীন্তুন, সত্য কথা এই সব । রি 

“এই সকল অন্ুরাগের লক্ষণ দেখ গে ঠিক বল্তে পারা যায়, ঈশ্বর 
দর্শনের আর দোর নাই। বাবু কোনও খানস।মা র বাড়ী যাবেন, এরূপ 
যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ীর অবস্থা দেখে ঠিক বুঝতে পানা 
যায়! প্রথমে বন-জঙ্গল কাট হয়, ঝুলঝাত। হয় ; ঝাট পাট দেওয়া 
হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চ গুড়গুড়ি এইসব পাচ রকম জিনিস পাঠিয়ে 
দেন। এই সব আস্তে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু 
এসে পড়লেন ব'লে ।” 

একজন ভক্ত--আভ্রে, আগে বিচার করে কি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ 
করতে হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -*ও এক পথ আছে। বিচার-পথ। ভক্তি-পথেও 
আন্তরিক্দিয়নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত 
ভালবাসা আসবে, ততই ইন্ড্িয়স্ত্রখ আলুলী লাগবে । 

“যে দিন সন্তান মাল! গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রী-পুরুষের দেহ- 
স্বখের দিকে কি মন থাকতে পারে ?” 
” একজন ভক্ত--ভীকে ভালবাসতে পাব্ছি কই 1 

[ নাম মাহাত্ম্য -উপায়-__মায়ের নাম ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ উর নাম কলে সব পাপ কেটে আর! কাঁসগ ক্রোধ 
শরীরের স্থখ-ইচ্ছা, এ সব পালিয়ে যায়। 

একজন ত্বর্তার নাম করতে ভাল কই লাগে? 
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শ্রীরামকৃ্ণ--ব্যাকুল হয়ে তীকে প্রার্থনা কর, যাতে তার নামে রুচি 
হয়। তিনিই মনোবাঞ্। পুর্ণ করবেন__ 

এই বলিয়া ঠ।কুর দেবছুর্লভ কে গাহিতেছেন । জীবের ছুঃখে 
কাতর হইয়া মার কাছে হৃদয়ের বেদনী জানাইতেছেন। প্রাকৃত 
জীবের অবস্থ। নিজে আারোপ করিয়া মার কাছে জীবের দুঃখ 
জানাইতেছেন-__ | 

দোষ কারু নয় গে। মা, আমি ম্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা, 

ষড়রিপু হ'ল কোদওুস্বরূপ, পৃণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ, 

সে কৃপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল-মনোরমা | 

আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী-_ 

বিগুণ করেছে স্বগুণে! কিসে এ বারি নিবারি, 

ভেবে দ্াসরথির অনিবার বারি নয়নে ; 

“ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে, 
আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তিভিক্ষে, কটাক্ষেতে ক'রে পার ॥ 
আবার গান গাহিতেছেন। জীবের বিকার রোগ ! তাঁর নামে রুচি 

হলে বিকার কাটবে 7 | 
এ কি বিকার শঙ্করি, কৃপা-চরণতরী পেলে ধন্বস্তরী ! 
অনিত্য গৌরব হুল অঙ্গদাহ, আমার আমার একি হল পাপ মোহ ; 
( তায় ) ধনজনতৃষ্ণ না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি ॥ 
অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত সব্ধমঙ্গলে ; 
মায় কাঁকনিড্রা। তাহে দাশরথির নয়নযুগলে ; 
হিংসারূপ তাহে সে উদরে কৃমি, মিছে কাজে ভ্রমি সেই হয় ভূমি ; 
রোগে বীচি কি না বাঁচি তৃন্নামে অরুচি দিবা শর্র্ধরী ॥ 
ক্রীরামকৃষ্_তম্নামে অরুচি! বিকারে যদি অরা; হলঃ তা হলে 
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আর বাঁচবার পথ থাকে না। যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচার খুব 
আশা । তাই নামে রুচি। ঈশ্বরের নাম করতে হয় ছুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, 
শিবনাম, যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাক না কেন? যদি নাম করতে অন্ুরাগ 
দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয় তা হলে আর কোন ভয় নাই, বিকার 
কাটবেই কাটবে । তার কৃপা হবেই হবে । 

[ আন্তরিক ভক্তি ও দেখান ভক্তি_ ঈশ্বর মন দেখেন ] 

“যেমন ভাব তেমনি লাভ । ছুজন বন্ধু পথে যাচ্ছে। এক জায়গায় 
ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বন্ধু বল্লে, “এসো ভাই, একটু ভাগবত 
শুনি! আর একজন একটু উ কি মেরে দেখলে । তার পর সে সেখান 
থেকে চ'লে গিয়ে বেশ্যালয়ে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ "পড়ে তার মনে 
বড় বিরক্তি এলো । সে আপন। আপনি বল্তে লাগলো, “ধিক আমাকে! 
বন্ধু আমার হরিকথা শুন্ছে, আর আমি কোথায় প'ড়ে আছি! এদিকে 
যে ভাগবত শুন্ছে, তারও বিক্কীর হয়েছে । সে ভাবছে আমি কি 
বোকা! কি ব্যাড়, ব্যাড় ক'রে বকছে, আর আমি এখানে ব'সে 
আছি! বন্ধু আমার কেমন আমোদ আহলাদ 'কর্ছে।” এর! যখন 
ম'রে গেল, যে ভাগবত শুনেছিন, তাকে যমদূত নিয়ে গেল; যে 
বেশ্যালয়ে গিছিল, তাকে বিষ্ুদূত বৈকুষ্ঠে নিয়ে গেল 

“ভগবান্‌ মন দেখেন । কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে 
তা দেখেন না। “ভাবগ্রাহী জনার্দীন | 

“কর্তীভজার। মণ্ দিবার সময় বলে এখন “মন তোর । অর্থাৎ এখন 
সব তোর মনের উপর নির্ভর করৃছে । 

“তারা বলে, “যার ঠিক মন, তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ । 

“মনের গুণে হনুমান সমুদ্র পার হ'য়ে গেল। আমি রামের দাস” 
“আমি রামনাম$্কণেছি, আমি কি না! পারি! এই বিশ্বাস। 
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[ কেন ঈশ্বরদর্শন হয় না? “অহ্‌ং, বুদ্ধির জন্য ] 

“যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অজ্ঞান । অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নাই। 

“গরুগুলো হাম্মা হাম্ম! করে, আর ছাগলগুলো ম্য। ম্যা করে। 
তাই ওদের কত যন্ত্রণা! কষায়ে কাটে ; জুতো, ঢোলের চামড়। তৈয়ার 
করে। যন্ত্রণার শেষ নাই। হিন্দিতে “হাম্‌" মানে আমি, আর ম্যায়? 
মামেও আমি। “আমি” 'আমি' করে ঝলে কত কন্মভোগ । শেষে 
নাড়ী ভুড়ি থেকে ধুন্থুরীর তাত তৈয়ের করে । তখন ধুনুরীর হাতে 
তুছু তুঁহু" বলে, অর্থাৎ “তুমি তুমি” “তুমি তুমি বলার পর তবে 
নিস্তার! আর ভুগতে হয় না। | 

“হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর' আমি অকর্তা, এরই নাম জ্ঞান। 

“নীচু হ'লে তবে উচু হওয়া যায়। চাতক পাখীর বাসা নীচে; 
কিন্তু ওঠে খুব উচুতে। উচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, 
তবে জল জমে । তবে চাষ হয়। 

[ গৃহস্থলোকের সাধুসঙ্গ প্রয়োজন-_যথার্থ দরিদ্র কে] 

“একটু কষ্ট ক'রে সৎসঙ্গ করতে হয়। বাড়ীতে কেবল বিষয়ের 
কথা । রোগ লেগেই আছে । পাখী দাড়ে ব'সে তবে রাম রাম বলে। 
বনে উড়ে গেলে আকার ক্য। ক্যা করবে । 


“টাকা থাকলেই বড় মানুষ হয় না। ৰড় মাহৃষের বাড়ীর একটি 
লক্ষণ যে, সৰ ঘরে আলো থাকে । গরীবরা তেল খরচ করতে পারে 
না, তাই তত আলো বন্দোবস্ত করে ন!। এই দেহমন্দির অন্ধকারে 
রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জেলে দিতে হয়। 

“জ্ভানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মাময়ীর মুখ দেখ না? 

[ প্রার্থনা-তত্ব-_চেতন্যের লক্ষণ ] 
“সকলেরই জ্ঞান হ'তে পারে। জীবাত্বা আর পরগাক্সা । প্রার্থনা 
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.কর-_সেই পরমাতু।র সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হ'তে পারে । গ্যাসের 
নল সব বাড়ীতেই খাটানে। আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছ থেকে গ্যাস 
পাওয়। যায়। আরজি কর; করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে-_ 
ঘরেত্তে আলো! জ্বলবে । শিয়ালদহে আপিন আছে । (সকলের হাস্ত )। 

“কারুর চৈতন্য হয়েছে। তার. কিন্তু লক্গণ আছে। ঈশ্বরীয় কথা 
বই আর কিছু শুনতে ভাল লাগে না । আর ঈশ্বরয় কথা বই আর 
কিছু বলতে ভাল লাগে না। যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গ।, যমুনা, নদী সব 
তাতে জল রয়েছে; কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে! তুঁষতে ছাতি 
ফেটে যাচ্ছে, তবু অন্য জল খাবো না” 


চূর্থ গরিচ্্ 


গ্রানামলাল প্রভৃতির গান ও শ্রারামন্ষষ্চের সমাধি 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতে বলিলেন। রামলাল ও ঝালীবাড়ীর একটি 
ব্রাঙ্মণ কর্মচারী গাহিতেছেন । সঙ্গতের মধ্যে একটি বায়ার ঠেকা-_- 
(১) হৃদি-বৃন্দাবনে বাস ঘদি কর কমল।পতি, 

ওতে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধাসতী । 

মুক্তি কামনা আমারি, হবে বুন্দে গোপনারী, 

দেহ হবে ন:ন্দরপুবী, সহ হবে মা যশোমতী ॥ 

আমায় ধর ধর জনার্দন, পাপভার গোবর্ধন, 

কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ! 

বাজায়ে কৃপা বাঁশরী মনধেনুকে বশ করি, 

তিষ্-হ'দি-গোষ্টে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি । 


&৮ 
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আমার প্রেমরূপ যমুন1-কুলে, আশাবংশীবটমুলে, 
ত্বদাস ভেবে সদয়-ভাবে সতত কর বসতি। 

যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী থাকি ব্রজধামে, 
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরঘী । 


(২)-- নবনীরদবর্ণ কিসে গণ্য শ্টামটাদরূপ হেরে, 


(৩) 


করেতে বাঁশী অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে ॥ 
জড়িত পীতবসন, তড়িত জিনি ঝলঝল, 

আন্দোলিত চরণাবধি হৃদিসরোজে বনমাল, 

নিতে যুবতী-জাতিকুল, আলো করে যমুনাকৃল, 
নন্দকুলচক্দ্র যত চন্দ্র জিনি বিহরে ॥ 

শ্যামগুণধাম পশি হাম হাদি মন্দিরে, 

প্রাণ মন জ্ঞান সখী হরে নিল বাঁশীর স্বরে, 
গঙ্গানারায়ণের যে ছুঃখ সে কথা বলিব কারে, 

জানতে যদি যেতে গে সখী যমুনায় জল আনিবারে ॥ 
শ্যামীপদ-আকাশেতে মন ঘুড়ি খান উডতেছিল। 
কলুষের কু-বাতাস পেরে গোন্তা খেয়ে পড়ে গেল । 


পৃষ্ঠা. ৩৩ 


[ ঈশ্বর লীভের উপায় অন্ুরাগ-_-গোঁগীপ্রেম__'অন্ুরাগ বাঘ” ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের গ্রতি)_-বাঘ যেমন কপ কপ করে জানোয়ার 
খেয়ে ফেলে, তেমনি অনুরাগ বাঘ” কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে 
ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কামক্রোধাদি থাকে না। 
গোগীদের 8 অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ে অনুরাগ । 

“আবার আছে 'অনুরাগ অঞ্জন” । শ্রীমতী বলছেন, “সখী চতুদ্দিক 
কৃষ্ণময় দেখছি? তারা বললে, “সখী অনুরাগ-অঞ্জন ৫াখে দিয়েছ 'তাই 
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এরূপ দেখছে! ।” এরূপ আছে যে, ব্যাঙের মুড পুড়িয়ে কাজল তৈয়ার 
করে, সেই কাজল চোখে দিলে চারিদিক সপময় দেখে! 

“যারা কেবল কামিনীকাঞ্চন নিয়ে আছে- ঈশ্বরকে একবারও ভাবে 
ন|, তারা বদ্ধজীব! তাঁদের নিয়ে কি মহৎকাঁজ হবে? যেমন কাকে 
ঠোকুরান আম, ঠাকুর সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ। 


“বদ্ধজীব_সংসারী জীব, এল যেদন এটাথের। আনে কৰুলে 
কেটে বেরিয়ে আপ্ত পীর কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আস্তে 
মায়া হয়। শেষে মুত্যু । 

“যারা মৃক্ত জীব, তারা কামিনীকাঞ্চনের বশ নয় । কোন কোন 
গুটাপোকা অত যত্রের গুটী কেটে বেবির়ে আমে। সে কিন্তু দু একটা । 

“মায়াতে ভুলিয়ে রাখে । ছুএকজনের জ্ঞান হয়; তারা মায়ার 
ভেল্কিতে ভোলে না; কামিনীকাঞ্চনের বশ হয় না। জাতুর ঘরের 
ধূলাহাড়ির খোলা যে পায়ে পরে, তার বাজিকরের ড্যান্‌ ড্যাম শব্দের 
ভেল্কি লাগে না। বাজিকর কি কবৃছে নে ঠিক দেখতে পায়। 

“সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ। কেউ কেউ অনেক কষ্টে ক্ষেত্রে জল 
টেচে আনে; আনতে পার্লে কলল হয়। কারু জল ষেঁচতে হলো না 
বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। কষ্ট ক'রে জল আন্তে হলো না। এই 
মায়ার হাত থেকে এড়াতে গেলে ক ক'রে সাধন করতে হয়। কৃপা- 
সিদ্ধের কষ্ট করতে হয় না। সেকিন্তু দু এক জনা। 

“আর নিত্যসিদ্ধ। এদের জন্মে জনো জ্ঞান চৈশ্ন্য হয়ে আছে। 
যেমন ফোয়ারা বুজে আছে । মিস্ত্রী এট। খুলতে ওট! খুলতে ফোয়ারাটাও 
খুলে দিলে, আর ফর্‌ ফর্‌ ক্রৈ জল বেরুতে লাগল! নিত্য-সিদ্ধের 
প্রথম অনুরাগ যখন লোকে দেখে, তখন অবাক হয়। বলে এত ভক্তি 
বৈরাগ্য প্রেম কোথায় ছিল।” 

৮--২য় 
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ঠাকুর অনুরাগের কথ। বলিতেছেন। গোগীদের অনুরাগের কথা । 
আবার গান হইতে লাগিল । রামলাল গাহিতেছেন-_- 

নাথ ! তুমি সর্বস্ব আমার ! গ্রাণাধার সারাওসার ; 

নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনেঃ বলিবার আপনার ! 

তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ এখর্ধ্য জ্ঞান বুদ্ধি বল, 

তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মায় বন্ধু পরিবার । 

তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি ব্বর্গধাম, 

তুমি শান্্রবিধি গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার । 

তুমি হে উপায় তুমি হে উদ্দেশ, ভুমি অষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্ত, 

দণ্ডদাীতা পিতা, স্নেহময়ী মাত। ভবার্ণবে কর্ণধার ( তুমি )। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )- আহা কি গান! "তুমি সর্বস্ব 
আমার!” গোপীরা অন্রুর আসবার পর শ্রীমতীকে বল্লে, রাধে ! 
তোর সব্ধন্থ ধন হরে নিতে এসেছে! এই ভালবাসা । ভগবানের জন্য 
এই ব্যাকুলতা। 

আবার গান চলিতে লাগিল-_ 
(১)-_- ধোরো না ধোরো ন। রথচক্রু, রথ কি চক্রে চলে, 

যে চক্রের চক্রী হরি যার চক্রে জগৎ চলে। 

(২)-- প্যারী! কার তরে আর, গাঁথো হাব যতনে । 


গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিসিন্কু-মধ্যে মগ্ন 
হইলেন ! ভক্তের এবদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে অবাক্‌ হইয়া দেখিতেছেন। 
আর সাড়া শব্ধ নাই। ঠাকুর সমাধিস্থ! হাতিজোড় করিয়া বসিয়! 
আছেন, যেমন ফটো গ্রাফ .দেখা যায়। কেবল চক্ষের বাহিরের কোণ 
দিয়া আনন্দধার! পড়িতেছে। 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে- ব্রাহ্ম ভক্তদিগকে উপদেশ ৫১, 


[ ঈশ্বরেব সহিত কথা-_-ভ্ীরাম কৃষ্ণের দর্শন-_ কৃষ্ণ সব্বময় ] 

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর একটু গ্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু সমাধির 
মধ্যে ধাকে দর্শন করিতেছিলেন, তীর সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। 
একটি আধটি কেবল ভক্তদের কাঁণে পৌছিতেছে। ঠাকুর আপনা 
আপনি বলেত্তেছেন-__“তুমিই আমি আমিই তুমি । তুমি খাও, তুমি 
আমি খাও !'**বেশ কিন্ত কচ্ছো । 

«এ কি ন্যাবা লেগেছে । চারিদিকেই তোমাকে দেখছি ! 

“কৃষ্ণ হে দীনবন্ধু প্রাণবল্লীভ ! গোবিন্দ !” 

প্রাণবল্পভ ! গোবিন্দ! বলিতে বলিতে আনার সমাধিস্থ হইলেন । 
ঘর. নিস্তব্ধ । ভক্তগণ মহাভাবময় ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে__অতৃপ্ত নয়নে 
বার বার দেখিতেছেন । 


গম গরিচ্ট্দে 
শ্রীরামক্জের ঈশ্বরাবেশ, তাহার মুখে ঈশ্বরের ঘাণী 


[শ্রীযুক্ত অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন__গৃহস্থের প্রতি উপদেশ ] 
জীরামকৃষ্ সমাধিস্থ । ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ভক্তের! 
চতু্দিকে উপবিষ্ট। শ্রীযুক্ত অধর সেন করটি বন্ধু সঙ্গে আসিয়াছেন। 
অধর ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট । ঠাকুরকে এই দ্বিতীয় দর্শন করিতেছেন । 
অধরের বয়স ২৯৩০। অধরের বন্ধু সারদাচরণ পুত্রশোকে অন্তপ্ত । 
তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিলেন ; পেল্স্যান লইয়া, এবং আগেও 
তিনি সাধন-ভজন করিতেন। বড় ছেলেটি মারা যাওয়াতে কোনরূপে 
সাত্বনালাভ করিতে পাঁরিতেছেন না। তাই অধর ঠাকুরের নাম শুনাইয়। 


৫২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ৮ই এপ্রিল 


তাহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন। অধরের নিজেরও ঠাকুরকে আবার 
দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল। 

সমাধি-ভঙ্গ হইল । ঠাকুর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একঘর লোক 
তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি আপনা-আপনি কি 
বলিতেছেন । 

ঈশ্বর কি তাঁর মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন ও উপদেশ দিতেছেন ? 

গ্রীরামকৃষ্ণ_বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও দেখ! যায় । এক একবার 
দীপশিখার হ্যায় । না, না, সূর্যের একটি কিরণের ন্যায় । ফুটো দিয়ে 
যেন কিরণটি আসছে । বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা_-তনুরাগ 
নাই। বালক যেমন বলে, তোর পরমেশ্বরের দিব্যি। খুড়ী জেঠির 
কৌদল শুনে পরমেশ্বরের দিব্যি শিখেছে ! 

“বিষয়ী লোকদের রোক নাই। হোলো হোলো; না হোলো ন৷ 
হোলো। জলের দরকার হয়েছে কূপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খু'ড়তে যেমন 
পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে । আর এক জায়গা খু'ঁড়তে 
বালি পেয়ে গেল; কেবল বালি বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। 
যেখানে খুঁড়তে আরম্ত করেছে, সেখানেই খুড়বে তবে ত জল পাবে। 

“জীব যেমন কর্ম করে, তেমনি ফল পায়। তাই গানে আছে-_- 

দোষ কারু নয় গো মা। 
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যাম! [ পৃষ্ঠা*-*৪৪ 

“আমি আর আমার অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে যাকে আমি 
আমি কোর্ছো, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর-_ 
তুমি শরীর, না হাঁড়, না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখবে, তুমি 
কিছু নও। তোমার কোন উপাধি নাই। তখন আবার “আমি কিছু 
করি নাই, আমার দৌষও নাই, গুণও নাই, পাপও নাই পুণ্যও নাই।, 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ব্রাহ্ম ভক্তদিগকে উপদেশ ৫৩ 


“এটা সোনা, এট। পেতল-_-এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা- এর 

নাম জ্ঞান। | 
[ ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ-_গ্লীরামকৃষ্ণ কি অবতার ?] 

“ঈশ্বর দর্শন হলে বিচার বন্ধ হযে যায়। ঈশ্বর লাভ করেছে, অথচ 
বিচার কব্ছে, তাও আছে । কি কেউ ভক্তি নিয়ে ভার নাম গুণ গান 
করৃছে। | র 
“ছেলে কাদে কতক্ষণ ? নতক্ষণ না স্তন পান কৰুভে পায়। তার 
পরই কান! বন্ধ হয়ে যার। কেবল আনন্দ। আনন্দে মার ছুধ খায় | তবে 
একটি কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে আবার হাসে? 

“তিনিই সব হয়েছেন। তবে মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ । যেখানে 
শুদ্ধনত্ত বালকেব স্বভাব ; শামে, কাদে, নাচে গায়, সেখানে তিনি 
সাক্ষাৎ বর্তমান |” 

[ পুত্রশোক-“জীব সাজ সমরে? ] 

ঠাকুর অধরের কুশল পরিচয় লইলেন। অধর তাহার বন্ধুর পুত্র- 
শোকের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুর আপনার মনে গান 
গাহিতেছেন 2 

জীব সাঁজ সমরে, 
রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে। 
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞানতুণ, রূসনা-ধন্থুকে দিয়ে প্রেম গু৭; 
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র ভাহে সন্ধান করে। 
আর এক যুক্তি রণে, চাই না রথ রথী, 
শত্রু নাশে জীব হবে সুসঙ্গতি, 
"রগভূমি যদি করে দাশরথী ভাগীরখীর তীরে । 
“কি করবে? এই কালের জন্য প্রস্তুত হও। কাল ঘরে প্রবেশ 


৫৪ _. জ্রীজ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_-২য় ভাগ | ১৮৮৩) ৮ই এগ্ডিল 


ক'রেছে, তার নাম বূপ অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ করতে হবে, তিনিই কর্তা । 
আমি বলিঃ যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি; আমি 
যন্ত্র, তুনি যন্ত্রী ; আমি ঘর, তুমি ঘরণী ; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার । 
তাকে আম্-মোক্তারি দাও! ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল 
হয়না । তিনি যা হয় করুন। 

“তা শোঁক হবে নাগা? আত্মজ ! রাবণ বধ হ'ল ; লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে 
গিয়ে দেখলেন । দেখেন যে, হাড়ের ভিতর এমন জায়গা নাই-যেখানে 
ছিদ্রে নাই। তখন বল্লেন, রাম ! তোমার বাণের কি মহিমা ! রাবণের 
শরীরে এমন স্থান নাই, যেখানে ছিদ্র না হয়েছে! তখন রাম বল্লেন, 
ভাই হাঁড়ের ভিতর যে সব ছিদ্রে দেখছ, ও বাণের জন্য নয়। শোকে 
তার হাড় জর্জর হয়েছে। এ ছিদ্রগুলি সেই শোকের চিহ্ন। হাড় 
বিদীর্ণ হয়েছে। 

“তবে এ সব অনিত্য। গৃহ, পরিবার, সম্ভান ছু'দিনের জন্য । 
তালগাছই সত্য । ছু'একটা তাল খসে পড়েছে । তার আর ছুঃখ কি? 

“ঈশ্বর তিনটি কাজ করছেন ;-স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় । মৃত্যু আছেই। 
প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে, কিছুই থাকবে ন!। মা কেবল 
স্থির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন । আবার নূতন স্ষ্টির সময় সেই 
বীজগুলি বার করবেন । গিন্নীদের যেমন স্াতা কাতার হাড়ী থাকে । 
(সকলের হাস্ত )। তাতে শশাবীচি, সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ী, ছোট 
ছোট পুটলিতে বাঁধা থাকে। 


হ্ঠগৰিচ্ে 


অধরের প্রতি উপদশ--সন্মখে কাল 


ঠাকুর অধরের সঙ্গে তার ঘরের উত্তরের বারান্দায় দাড়াইয়। কথা 
কহিতেছেন। 

শ্রীরামকস্ট (অধরের প্রতি )-তুমি ডিপুটি । এ পদও ঈশ্বরের 
অনুগ্রহে হয়েছে । তাকে ভুলো ন।। কিন্তু জেনে; সকলের এক পথ 
যেতে হবেক্*। এখানে ছুদিনের জন্য | 

“সংসার কর্ম্মভূমি। এখানে কন্্ম করতে আশ! । যেমন দেশে 
বাড়ী, কলকাতায় গিয়ে কন্ম করে। 

“কিছু কন করা দরকার। সাধন। তাড়িতাড়ি কর্মগুলি শেষ 
করে নিতে হয়। স্যাকরারা সোন। গলাবার সময় হাপরঃ পাখা, চোঙ, 
সব দিয়ে হাওয়া করে, যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। সোন। 
গলার পর তখন বলে, তামাক সাজ। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম 
পড়ছিল । তারপর তামাক খাবে 

“খুব রোক চাই | তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা । 

“তার নাম বীজের খুব শক্তি । অবিষ্ভা নাশ করে। বীজ এত 
কোমল, অগ্কুর এত কোমল; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি 
ফেটে যায়। 

“কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাকলে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে 


শা 





শী শিশির শপ প্লাস” শশী পি 


* শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন দেড় বংসর পরে দেহভ্যাগ করেন। ঠাকুব & সংবাদ 
শুনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মার কাছে কাদিযাছিলেন। অধর ঠাকুরের পরম ভক্ত। 
ঠাকুর বলেছিলেশ, 'তুমি আমার আত্মীয় |, 


৫৬ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৩ ৮ই এপ্রিল 


থাকতে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী- 
কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে । তাই সাধন থাকলে ঈশ্বরে সবর্ধদা মন 


বাখতে পারে। 

“ঠিক ঠিক ত্যাগী । যারা সর্বদা ঈশ্বরে মন দ্রিতে পারে, তারা 
মৌমাছির মত কেবল ফুলে বসে, মধু পান করে । সংসারে কামিনী- 
কাঞ্চনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে ; আবার কখন 
কখন কামিনীকাঞ্চনেও মন হয় । যেমন সাধারণ মাছি সন্দেশেও বলে, 
আর পচ ঘায়েও বনে ; বিষ্টাতেও বসে । 

“ঈশ্বরেতে সবর্বদা নন রাখবে । প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। 


এর পব পেন্সান ভোগ করবে * 1” 


০. ০ 


* অপবের বাডী কলিকাতি।, শোভাবাজাব, বেণেটোল।। তীহাঁর কয়েকটি 





কন্যাসন্তান এখন বর্তমান । কলিকাতার বাটাতে শ্রীযুক্ত শ্তামলাল, শ্রীযুক্ত হীরালাল 
প্রভৃতি ভ্রাতারা কেহ কেহ এখনও অ|ছেন। তাহাদের বাটার বৈঠকথানা « ও 


ঠাকুরদালান তীর্থ হইয়। আছে। 


চতুর্থ খণ্ড 
ঠাকুর প্রীরামকৃ্ণ স্ুরেক্্ভবনে উৎসবমন্দিরে 
গথম এরিষ্ট্ 


শ্রাশ্রাঅনপূর্ণ। পুজ! উপলক্ষে ভক্তসঙ্গে সুরেন্দ্র ভবনে 


স্ুরেন্দ্রের বাড়ীর উঠানে ঠাকুব শ্রীরামকুঞ্চ সভা আলো করিয়া বসিয়৷ 
আছেন, অপরাহু বেলা ছয়টা হইল । 

উঠান হইতে পুর্ববাস্থ হইয়। ঠাকুরদালানে উঠিতে হুয়। দালানের 
ভিতর সুন্দর ঠাকুর প্রতিমা । মার পাঁদপম্মে জবা, বিদ্ধ, গলায় 
' পুষ্পমালা । মাও ঠাকুরদালান আলো করিয়া বসিয়া আছেন । 

আজ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা । চত্র শুর্লাষ্টমী, ১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৩ 
রবিবার, (৩রা বৈশাখ ১২৯০ )। সুরেন্দ্র মায়ের পুজ। আনিয়াছেন, তাই 
ঠাকুরের নিমন্ত্রণ ৷ ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়।ছেন, আসিয়। ঠাকুরদাল।নে 
উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিমা দর্শন করিলেন, প্রণাম ও দর্শনানন্তর 
দাড়াইয়া মার দিকে তাকাইয়া শ্রীকরে মূলমন্ত্র জপ করিতেছেন, ভক্তের! 
ঠাকুর প্রতিম! দর্শন ও প্রণাগানন্তর প্রভুর কাছে দীড়াইয়া আছেন । 

উঠানে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন । উঠানে শতরঞ্তি পাতা 
হইয়াছে, তাহার ঈপর চাদর, তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া। এক 
ধারে খোল করতাঁল লইয়া কয়েকটি-বেঞ্জব বসিয়া আছে- _সংকীর্তন 
হইবে। ঠাকুরকে ঘেরিয়। ভক্তের! সব বসিলেন। 

ঠাকুর প্রারামকৃঞ্চকে একটি তাকিয়া লইয়া বসিতে বলা হইল। 
তিনি তাকিয়ার কাছে বসিলেন না। তাকিয়। সরাইয়া বসিলেন । 


৫৮. শ্রাশ্রারামকৃষ্ণকথামৃত__২য় ভাগ [-১৮৮৩+১৫ই এপ্রিল 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের গ্রতি )- তাকিয়া ঠেসান্‌ দিয়া বসা! কি 
জানো, অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার ক'্চ অভিমান 
কিছু নয়। আবার কোথা থেকে এসে পড়ে ! 

“ছাগলকে কেটে ফেলা গেছে, তবু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়ছে । 

“স্বপ্নে ভয় দেখেছো! ; ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠলে তবু বক 
ছুদ্দড় করে। অভিমান ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার 
কোথা থেকে এসে পড়ে ! অমনি মুখ ভার ক'রে বলে, আমায় খাতির 
কলেনা।” , 

কেদার-_ তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ুনা। 

শ্রীরামকৃ্-আমি ভক্তের রেণুর রেণু । [ বৈষ্নাথের প্রবেশ । 

বৈষ্যনাথ কৃতবিষ্য । কলিকাতার বড় আদালতের উকীল, ঠাকুরকে 

হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিলেন ও একপার্থে আমন গ্রহণ করিলেন । 
করেন (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )-_ ইনি আমার আত্মীয় । 
প্রীরামকৃষ্ণ__ হা, এর স্বভাবটি বেশ দেখছি । 

নরেন্দ্র ইনি আপনাকে কি জিজ্ঞাম। করবেন, তাই এসেছেন। 

প্রীরামকৃষ্ণ ( বেছ্ভনাথের প্রতি)_যা কিছু দেখছ, সবই তার শক্তি । 
তার শক্তি ব্যতিরেকে কারু কিছু করবার জো নাই। তবে একটি 
কথা আছে তার শক্তি সব স্থানে সমান নয় | বিষ্ভাসাগর ব'লেছিনুলন, 
ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন?” আমি বল্লুম* শক্তি কম 
বেণী যদি না দিয়ে থাকেন, তোমায় আমর! দেখতে এসেছি কেন? 
তোমার কি ছুটো শিং বেরিয়েছে? তবে দীড়ালো যে, ঈশ্বর বিভুরূপে 
স্ধবভূতে তাছেন ; কেবল শক্তিবিশেষ। 

[ স্বাধীন ইচ্ছা ন। ঈশ্বরের ইচ্ছা ? 0756 ৮1]] 0: 0900.:8 স্য11] 
বৈষ্ভনাথ--মহাশয় ! একটি সন্দেহ আমার আছে । এই যে-বলে 


কলিকাতায় স্ুরেন্দ্রুবনে উৎসব মন্দিরে ৫৯ 


ঘা০০ ছা] অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা,মনে ক'লে ভাল কাজও করতে 
পারি, মন্দ কাজও করতে পারি, এটা কি সত্য ? সত্য সত্যই কি আমরা 
স্বাধীন? 

ভরীরামকৃষ্ণ_সকলই ঈশ্বরাধীন । তারই লীল1 | তিনি নানা জিশিস 
করেছেন । ছোট, বড় ; বলবান, ঢুর্বধল ; ভাল মন্দ। ভাল লোক 
মন্দলোক। এ সব তার মায়া; খেলা । এই দেখ না, বাগানের সব 
গাছ কিছু সমান হয় না। 

“যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হর, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন । 
এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হ'ত। গাপকে 
ভয় হত ন।। পাপের শাস্তি হ'ত না। 

“যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তার ভাব কি জানো? আমি যন্থ, 
তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী । যেমন 
চালাও, তেমনি চলি। যেমন বলাও, তেমনি বলি। 


[ ঈশ্বর-দর্শন কি একদিনে হয়? সাধুসঙ্গ প্রয়োজন ] 


প্রীরামকৃষ্ণ ( বৈগ্ঠনাথের প্রতি )_--তর্ক করা ভাল নয়; আপনি 
কি বলে? 

বৈচ্চনাথ--আজ্জে হা, তর্ক করা ভাবটি জ্ঞান হ'লে যায় । 

শ্রীরামকৃষচ-110780]0 5০8 (সকলের হাস্য )। তোমার হবে। 
ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করে না। যদ্দি কোন 
মহাপুরুষ বলেন, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, তবুও সাধারণ লোকে সেই 
মহাপুরুষের কথ! পয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, 
আমাদের দেখিয়ে দিগ.। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা 
যায়? বেছ্ের সঙ্গে অনেকদিন ধরে ঘুরতে হয় ; তখন কোনটা কফের, 


৬০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ১৫ই এপ্রিল 


কোন্টা বায়ুর কোন্টা পিত্তের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী 
দেখ। ব্যবসা, তাদের সঙ্গ কর্তে হয় ! (সকলের হাস্ত )। 

“ওমুক নম্বরের সুতা, যে সে কি চিন্তে পারে? স্থতোর ব্যবসা 
করো, যার! ব্যবসা করে, তাদের দোকানে কিছু দিন থাঁক, তবে 
কোনটা চল্লিশ নম্বর, কোনটা একচন্লিশ নম্বরের সুতা ঝা? করে 
বলতে পারবে |” 


ছবিতায় গরিচ্ট্দে 
ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে_-সমাধ্রিমন্দিরে 


এইবার সঙ্গীত্ুন আরম্ত হইবে। খোল বাজিতেছে। গোষ্ঠ খোল 
বাজাইস্িহ। এখনও গান আস্ত হয় নাই। খোলের মধুর বাজনা, 
গৌরাঙ্গমণ্ডল ও তাহাদের নামসংকীর্তন কথা উদ্দীপন করে। ঠাকুর 
ভাবে মগ্ন হইতেছেন। মাঝে মাঝে খুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
বলিতেছেন, “আ মরি ! আ মরি! আমার রোমাঞ্চ হচ্চে |” 
গায়কেরা জিজ্ঞাসা করলেন, কিরূপ পদ গাহিবেন ? ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিনীতভাবে বল্লেন “একটু গৌরাঙ্গের কথা গাও 1 
কীর্তন আরন্তু হইল । প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা ৷ তৎপরে অন্য গীত-_- 
লাখবাণ কাঞ্চন জিনি। 
রসে ঢর ঢর গোরা মুজাঙ নিছনি ॥ 
কি কাজ শরদ কোটি শশী। 
জগত করিলে আলো গোর! মুখের হাসি ॥ 


কলিকাতায় সুরেন্দ্র ভবনে উৎসব মন্দিরে ৬১ 


কীর্তনে গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা হইতেছে । বীর্তবনীয়া আখর দিতেছে । 
( সখী! দেখিলাম পুর্ণশশী । ) (ছ্বাম নাই মুগাঙ্ক নাই ) 
(হৃদয় আলো করে ।) 
কীর্রনীয়া আনার বলছে-_-কোটি শশী অমৃতে মুখ মাজা । 
এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন । 


গান চলিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রারামকৃষ্কের সমাধি 
ভর্গ হইল । তিনি ভাবে বিভোর হইয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন ও 
প্রেমোন্বত্ত গোপীকাব ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করিতে করিতে 
কীর্তনীয়ার স্ঙ্গে সঙ্গে আখর দিতেছেন,__ 
( সখী রূপের দোষ, না মনের দোষ ?) 
( আন্‌ হেখিতে শ্যামময় হেরি ত্রিভুবন ! ) 
ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে আখর দিতেছেন। ভক্তেরা অবাক্‌ 
হইব দেখিতেছেন। বীর্তবনীয়া আবার ব'লছেন। গোগীকার উক্তি, 
-্বাশী বাজিস্‌ না! তোর কি নিদ্রা নাই কো? আখর দিয়! 
বলছেন-- 
আর নিদ্র। হবেই বা কেমন ক'রে! ( শব্যা তে। কর পল্লব !) 
( আহার তে৷ শ্রীমুখের অমৃত । ) ( তাতে অঙ্কুলির সেবা !) 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন পুনবর্বার গ্রহণ করিয়াছেন । কীর্তন 
চলিতে লাগিল । শ্রীমতী বল্ছেন- চক্ষু গেল, শ্রবণ গেল, ভ্রাণ গেল, 
ইন্দ্রিয় সকলে চলে গেল,_-( আমি একেলা! কেন বা রলাম গো ।) 
শেষে শ্রীরাধাকুষ্ণের মিলন গান হইল-_ 
ধনী মালা গীঁথে, শ্ঠামগলে দোলাইতে, 
এমন সময় আইল সম্মুখে শ্যাম গুণমণি | 
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[ গান- _যুগলমিলন ] 


নিধুবনে শ্ামবিনোদিনী ভোর । 

ছুহার পের নাহিক উপম| প্রেমের নাহিক ওর | 

ঠিরণ কিরণ আধ বরণ আধ নীল মণি-জ্যোতি | 

আধ গলে বন-মালা বিরাজিত আধ গলে গজমতি ॥ 

আধ শ্রবণে মকর-কুণ্ডল আধ রতন ছবি । 

আধ কপালে চাদের উদয় আধ কপালে রবি ॥ 

আধ শিরে শোভে মরুর শিখণ্ড আধ শিরে দোলে বেণী। 

কনক কমল করে ঝলমল, ফণী উগারবে মণি ॥ 

কীর্তন থামিল। ঠাকুর, “ভাগবত ভক্ত ভগবান” এই মন্ত্ উচ্চারণ 

করিয়া বার বার ভূমিষ্ঠ হইয়া গ্রণ।ম করিতেছেন। চতুদ্দিকের ভক্তদের 
উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতেছেন ও সঙ্ষীন্ত্নভূমির ধুলি গ্রহণ করিয়া 
মন্তকে দিতেছেন। 


তৃতীয় গৰিচ্ট্দে 
ঠাকুর শ্ররামকঞ্চ ও সাকার নিরাকার 


রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। শ্রীপ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরদালান আলো করিয়া 
আছেন। সম্মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে চাড়াইয়া। সুরেন্দ্র, 
রাখাল, কেদার মাষ্টার, রাম, মনোমোহন ও অন্যান্য অনেক ভক্তের! 
রহিয়াছেন। তাহারা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে প্রসাদ পাইয়াছেন। সুরেন্দ্র 
সকলকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়াছেন । এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষঃ 


কলিকাতায় স্সরেন্দ্র ভবনে উৎসব মন্দিরে ৬৩ 


দক্ষিশৈশ্বর বাগানে প্রত্যাবন্তুন করিবেন । ভক্তেরাও স্ব স্ব ধামে চলিয়। 
য)ইবেন। সকলেই ঠাকুরদালানে আসিয়া সমবেত হষয়াছেন। 

সুরেন্দ্র ( গ্ররামকু্চের প্রতি )-আজ কিন্ত মায়ের নাম একটিও 
হলো না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ঠাকুরের প্রতিনা দেখাইয়া )-_ আহা, কেমন দালানের 
শোভা হয়েছে । ম। যেন আলো করে ব'সে আছেন । এরূপ দর্শন করলে 
কত আনন্দ হয়। ভে!গের ইচ্ছা, শোক, এ সব পালিয়ে যায়। তবে 
নিরাকার কি দর্শন হয় ন1,-তা নয় । বিষয়বুদ্ধি একটুও থাকলে হবে 
না; খধির সর্বত্যাগ করে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা করেছিলেন। 

“ইদনীং ব্রন্মাজ্ঞানীর! অচল ঘন' বলে গন গায় +_ আমার আলুনি 
লাঁগে। যারা গান গায়, যেন মিষ্টরস পায় না। চিটে গুড়ের 
পানা নিয়ে ভূলে থাকলে, মিছ্বরীর পানার সন্ধান করতে ইচ্ছা! 
হয় না। 

“তোমরা দেখ, কেমন বাহিরে দর্শন করছে! আর আনন্দ পাচ্চ। 
যার নিরাকার নিরাকার করে কিছু পায় ন|ঃ তাদের না আছে বাহিরে না 
আছে ভিতরে । 

ঠাকুর মার নাম করিয়া গান গাভিতেছেন,__ 

গো আনন্দময়ী, হয়ে, আমায় নিরানন্দ কোরো ন1। 
ও ছুটি রণ, বিনা আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না, 
তপন তনয়, আমাম মন্দ কয়, কি দোষে তা'ত জানি না। 
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা, ». 
অকুলপাথারে ডুবাবে আমারে, স্বপনেও ত| জানি না। 
অহরহনিশি শ্রীহুর্গানামে ভাসি, তবু ছুখরাশি গেল না, 

এবার যদি মরি, ও হরন্ুন্দরী, ( তোর ) ছুর্গানাম কেউ আর লবে না। 
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আবার গাহিতেছেন+-- 
বল রে বল দুর্গানাম । (ওরে আমার আমার মন রে)। 
ছের্গ| হুর্গা ছুর্গা বলে পথে চলে যায়, 
শুলহস্তে শুলপাণি রক্ষা করেন তায়। 
ভুমি দ্রিবা তুমি সন্ধ্যা, তুমি সে যামিনী, 
কখন পুরু হও মাঃ কখন কামিনী। 
তুমি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব, 
বাজন নুপুর হয়ে মা চরণে বাজিব, 
( জয় দুর্গা শ্ীদুর্গ। বলে )। 
শঙ্ষরী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে, 
মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে। 
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে মোর পরাণী, 
কৃপা করে দিও রাঙ্গা চরণ ছুখানি। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গ্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করিলেন । 
এইবার সি'ড়িতে নামিবার সময় ডাকিয়া বলিতেছেন ; “ও রা__জু-_ 
আ”? (ও রাখাল, জুতা সব আছে, না হারিয়ে গেছে ?) 
ঠাঁকুর গাড়ীতে উঠিলেন। সুরেন্দ্র প্রণাম করিলেন। অন্যান্য 
ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন। রাস্তায় চাদের আলো এখনও আছে । 
ঠাকুরের গাড়ী দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল। 


পঞ্চম খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণ কুলিকাতায় ভক্তমন্দিবে 


গ্রথম গরিম্ছ্ 
শ্রাযুক্ত রামচজ্দ দত্ের বাড়া কার্তনানন্দে 


আজ বেশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী, শনিবার ১বা জুন ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর 

কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন । বলরামেব বাড়ী হইয়া অধরের বাড়া 
আমিলেন। সেখানে কলঙান্থরিতা কানুন শ্রবণ করিয়া রামের বাড়ী 
আসিয়াছেন। সিমুলিয়া মধু রায়ের গলি । 

রামচন্দ্র ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া ক্রমে মেডিক্যাল কলেজে সহকারী 

কেমিক্যাল এক্জামিনার হইয়াছিলেন ও 90191)00 4১88001৮110 
রসায়ন-শান্ত্ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বোপাজ্জিত অর্থে বাড়ীটি 
নিন্মাণ করিয়াছেন ৷ এ স্থানে ঠাকুর কয়েকবাল শুভাগমন করিয়াছিলেন, 
তাই ভক্তদের কাছে এটি আজ মহাতাথস্ক।ন ৷ রামচন্দ্র জ্রীগুরুর করুণা- 
বলে বিষ্ভার সংসার করিতে চেষ্টা করিতেন । ঠাকুর দশমুখে রামের 
সুখ্যাতি করিতেন--বলিতেন, রাম বাড়ীতে ভক্তদের স্থান দেয় কত 
সেবা করে, তার বাড়ী ভক্তদের একটি আড্ডা) নিত্যগোপাল, লাট, 
তারক (শিবানন্দ), রামচক্দ্রের একরকম বাড়ীর লোক হইয়া গিয়াছিলেন । 
তাহার সহিত অনেকর্দিন একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন । আর বাড়ীতে 
৬নারায়ণের নিত্য "স্বা । 

| ৫--২য় 
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রাম ঠাকুরকে বৈশাখী পুণিমার দিন_-ফুঁলদোলের দ্িন__-এই 
ভদ্রোসন-বা'টীতে পৃজার্থে প্রথম লইয়া আসেন। প্রায় প্রতিবর্ষে এ 
দিনে ঠাকুরকে লইয়া গিয় ভক্তদের লইয়া মহোৎসব করিতেন । রাম- 
চন্দের সন্তানপ্রতিম শিষ্যরা এখনও অনেকে এ দিনে উৎসব করেন । 

আজ রানের বাড়ী উৎসব । প্রভু আসিবেন । রাম শ্রীমদ্ভাগবত 
কথামৃত স্টাহাকে শুনাইবার আগোজন করিয়াছেন । ছোট উঠান কিন্তু 
তাহার ভিতরেই কত পরিপাটি । বেদী রচনা হইয়াছে, তাহার উপর 
কথক ঠাকুর উপবিষ্ট । রাজ৷ হরিশ্চন্দ্ের কথা হইতেছে, এমন সময় 
বলরাম ও অধরের বাড়ী হইয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। রামচন্দ 
আগুয়ান-হইয়া ঠাকুরের পদধুণি মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে আসিয়া বেদীর সম্মুখে তাহার পুবব হইতে নির্দিষ্ট আসনে 
বসাইলেন। চতুদ্দিকে ভক্তেরা ৷ কাছে মাষ্টার । 

[ রাঁজা হরিশ্চন্দ্ের কথা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ] 

রাজা হরিশ্ব্দ্রের কথা চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র বলিলেন, 
মহারাজ ! আমাকে সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছ, অতএব ইহার ভিতর 
তোমার স্থান নাই। তবে ৬কাশীধামে তুমি থাকিতে পার। সে 
মহাদেবের স্থান। চল, তোমাকে তোমার সহধম্মিণী শৈব্যা ও তোমার 
পুত্র সহিত সেখানে পহুছিয়া দিই। সেখানে গিয়া তুমি দক্ষিণা যোগাড় 
করিয়। দিবে । এই বলিয়া রাজাকে লইহা৷ ভগবান বিশ্ব'মিত্র ৬কাশীধাম 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন । কাশীতে পঁহুছিয়া সকলে ৬বিশ্বেশ্বর দর্শন 
করিলেন । 

বিশ্বেশ্বর দর্শন কথ' হইবামাত্র, ঠাকুর একেবারে ভাবাবিষ্ট ; পশিব। 
"শিব এই কথা অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতেছেন । 

রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণ! দিতে পারিলেন না-_কাজে কাজেই /শব্যাকে 


কলিকাতা রামের বাটা__শ্রীভাগবতকথা ও গোপীপ্রেম ৬৭ 


বিক্রয় করিলেন। পুত্র রোহিতাশ্ব শৈব্যার সঙ্গে রহিলেন। কথক 
ঠাকুর শেব্যার প্রভু ব্রাহ্মণের বাড়ী রোহিতাশ্বের পুষ্পচয়ন কথা ও সর্প- 
দংশন কথাও বলিলেন। সেই তমসাচ্ছন্ন কালরাত্রে সন্তানের মৃত্যু 
হইল। সকার করিবার কেহ নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রভু শধ্য। ত্যাগ 
করিয়া উঠিলেন না_শৈব্যা এককী পুত্রের মুতদেহ ক্রোড়ে করিয়া 
শ্বাশানাভিমুখে আসিতে লাগিলেন । মাঝে মাঝে মেঘগঞ্জন ও অশনি- 
পাত-_নিবিড় অন্ধকার যেন বিদীর্ণ করিয়া এক একবার বিহ্যুৎ 
খেলিতেছিল _শৈব্যা ভয়াকুলা শোক।কুলা,_বোদন করিতে করিতে 
আমিতেছেন । 

হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণার টাকা সমস্ত হয় নাই বলিয়া চণ্ডালের কাছে 
নিজেকে বিক্রয় করিয়াছেন তিনি শ্বশানে চণ্ডাল হইয়া বসিয়। 
আছেন । কড়ি লইয়া সৎকার কাধ্য সম্পাদন করিবেন । কত শবদেহ 
জ্বলিতেছে, কত ভক্মাবশেষ হইয়াছে । সেই অন্ধকার রজনীতে শ্মশান 
ভয়ঙ্কর হইয়াছে । শেব্যা সেই স্থানে আসিয়া রোদন করিতেছেন__সে 
ক্রন্দন-বর্ণন] শুনিলে কাহার না হুদয় বিদীর্ণ হয়, কোন্‌ দেহধারী জীবের 
হৃদয় বিগলিত না হয়? সমবেত শ্রোতাগণ হাহাকার করিয়া 
কাদিতেছেন। 

ঠাকুর কি করিতেছেন? স্থির হইয়া শুনিতেছেন একেবারে স্থির 
_-একবার মাত্র চক্ষের কোণে একটি বারিবিন্দু উগত হইল, সেইটি 
মুছিয়া ফেলিলেন। অস্থির হইয়। হাহাকার করিলেন না কেন? 

শেষে বিশ্বামিত্রের আগমন, রোহিতাশ্বের জীবনদান, সকলের 
৬বিশ্বেশ্বর দর্শন ও হরিশ্চন্দ্রের পুনরায় রাজ্য প্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া, কথক- 
ঠাকুর কথা সাঙ্গ করিলেন । ঠাকুর বেদীর সম্মুথে বসিয়া অনেকক্ষণ 
হরিকথা শ্রবণ করিলেন । কথ সাঙ্গ হইলে তিনি বাহিরের ঘরে গিয়৷ 


৬৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ৬র। জুন 


বসিলেন। চতুদ্দিকে ভন্তমগ্ডলী কথকঠাকৃরও কাছে আসিয়া নসিলেন । 
ঠাকুর কথককে বলিতেছেন, “কিছু উদ্ধবসংবাদ বল 1” 
[ মুক্তি ও ভক্তি__গে।পীপ্রেম_ গোপীরা মুক্তি চান নাই ] 

কথক বলিলেন--যখন উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন, 
রাখালগণ ও ব্রজগো'পীগণ তাহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
ছুটিযা আসিলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন । 
তিনি কি আমাদের ভুলে গছেন ? তিনি কি আমাদের নাম করেন? 
এই বলিয়া কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাহাকে লইয়া 
বৃন্নাবনের নান। স্থান দেখাইতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, এই 
স্থানে শ্্রীরুষ্চ গোবদ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে ধেন্ুকান্ুর বধ, 
এখানে শকটাস্্র বধ করিয়াছিলেন । এই মাঠে গরু চরাইতেন, এই 
যমুনাপুলিনে তিনি বিহার করিতেন । এখানে রাখালদের লইয়া ক্রীড়! 
করিতেন; এই সকল কুঞ্জে গোপীদের সহিত আলাপ করিতেন। 
উদ্ধব বলিলেন, “আপনার কৃষ্ণের জন্য অত কাতর হইতেছেন কেন? 
তিনি সর্ধভূতে আছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্। তিনি ছাড়া কিছুই 
নাই” গোপীপ| বলিলেন, “আনরা ও সব বুঝিতে পারি না। আমরা 
লেখাপড়া কিছুই জানি না। কেবল আমাদের বুন্দাবনের কৃষ্ণকে 
জানি, যিনি এখানে নান। ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন ।” উদ্ধব বলিলেন, 
“তিনি সাক্ষাৎ ভগবাঁন, তাকে চিন্তা করিলে আর এ সংসারে আসিতে 
হয় না, জীব মুক্ত হয়ে যায়।” গোপীবা বলিলেন, “আমরা মুক্তি__- 
এ সব কথা বুঝি না । আমরা আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখিতে চাই ।, 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকল কথা এক মনে শুনিতে লাগিলেন ও 
ভাবে বিভোর হইলেন। বলিলেন, “গোপীর] ঠিক বলেছেন। এই 
বলিয়া তাহার সেই মধুরকণ্ে গাহিতে লাগিলেন-_ 


কলিকাতা রামের বাটী- ঠাকুর ও গোণীগ্রেম ৬৯ 


আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, 
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই ( গো )। 
আমার ভক্তি যেবা পায়, তাবে কেবা পায়, 
সে যে সেবা পার, হয়ে ভ্রিলোকজয়ী ॥ 
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথ! কই; মুক্তি মিলে ক ভক্তি মিলে কই। 
ভক্তির কারণে পাতাল ভবনে, বলির দ্বারে আমি ঘ্বারী হয়ে রই ॥ 
শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, 
গোপ গোগী বিনে অশ্যে নাহি জানে । 

ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কথকের প্রতি )--গোপীদের ভক্তি * প্রেমাভক্তি ; 
অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি । ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে 
জান? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি । যেমন কৃষ্ণই সব হয়েছেন । তিনিই পরব্রহ্ম, 
তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি । কিন্ত ও জ্ঞানটুকু প্রেমাভক্তির 
সঙ্গে মিশ্রিত নাই। দ্বারকায় হনুমান এসে বল্লে 'সীতা-রাম দেখবো” । 
ঠাকুর কুক্সিণীকে বল্লেন, “তুমি সীতা হ'য়ে ব'স, ত৷ না হলে, হনুমানের 
কাছে রক্ষা নাই ।, পাগুবেরা ফুখন রাজশ্য় যজ্ঞ করেন, তখন ঘত 
রাজা সব যুধিষ্টিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম করতে লাগলো । 
বিভীষণ বল্লেন, আমি এক নাঁরায়ণকে প্রণাম ক'রবেো আর কারুকে 
ক'রবো না। তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্টিরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর্‌তে 
লাগলেন। তবে বিভীষণ রাজমুকুটন্ুদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে যুধিষ্টিরকে 
প্রণাম করে। | 

“কি রকম জান? যেমন বাড়ীর বউ ! দেওর, ভাস্ুর। শ্বশুর, 
স্বামী সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে 
পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সজেই অন্য রকম সম্বন্ধ । 


৭০ প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_-২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ২রা জুন 


«এই প্রেমাভক্তিতে ছুটি জিনিস আছে । “অহংতা” আর “মমতা ।” 
যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তা হলে 
গোপালের অন্থুখ ক'রবে । কৃষ্ণকে ভগবান ব'লে যশোদার বোধ ছিল 
না। আর 'মমতা'_-আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বল্লন, 
“মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগ চিন্তামণি। তিনি 
সামান্য নন।, যশোদা বল্লেন, “ওরে তোদের চিন্তামণি নয়, আমার 
গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা কর্ছি।- চিন্তামণি না, আমার 
গোপাল ।' 

“গোগীদের কি নিষ্ঠা ! মথুরায় দ্বাবীকে অনেক কাকুতি-মিনতি 
ক'রে সভায় ঢুকলে! । দ্বারী কৃষ্ণের কাছে তাদের লয়ে গেল। কিন্ত 
পাঁগড়ী বাধ! শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তাবা হেটমুখ হয়ে রইল । পরস্পর 
বল্তে লাগলো, “এ পাগড়ী-বাধা আবার কে। এর সঙ্গে আলাপ- 
কলে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হবো । আমাদের পীতধড়া মোহন- 
চুড়াপরা সেই প্রাণবল্লাভ কোথায়!” দেখছ, এদের কি নিষ্ঠা! বৃন্দাবনের 
ভাবই আলদা । শুনেছি, দ্বারকার কাছে লোকেরা অজ্জবনের কৃষ্ণকে 
পুজা করে। তারা রাধা চায় না। 

[ গোপীদেব নিষ্ঠা-_জ্ঞানভক্তি ও প্রেমাভক্তি ] 
ভক্ত-_কোনটি ভাল, জ্ঞানমিশ্রিত। ভক্তি, না প্রেমাভক্তি ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হু'লে প্রেমাভক্তি হয় নাঃ 

আর “আমার, জ্ঞান। তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। 
একজন বল্ল, “ভাই ! আমরা সব মারা গেলুম।” আর একজন 
বল্লে, কন? মারা যাব কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি। আর 
একজন বল্লে, “না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে 
উঠে পড়ি ।। 


কলিকাতা রামের বাটী_ঠাকুর ও গোপীপ্রেম ৭১ 


“যে লোকটি বল্লে “আমরা মার! গেলুম, সে জানে ন। যে ঈশ্বর 
রক্ষাকর্তা আছেন। যে ব'ল্লে, এস, আমবা ঈশ্বরকে ডাকি” সে 
জ্ঞানী”; তার বোধ আছে যে ঈশ্বর স্থ্রি-স্থিতি-পগ্রলয় সব করৃছেন ॥ 
আর যে বল্লে, তাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস গ।ছে উঠি, তাব ভিতরে 
প্রেম জন্মেছে, ভালবাস। জন্মেহে। তা প্রেমের স্বভাবই এই যে, 
আপনাকে বড় মনে কবে, আর প্রেনের পান্রকে ছোট মনে করে। 
পাছে তার কষ্ট হয় । কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে মে ভালবাসে তার 
পায়ে কাটাট। পধ্যন্ত না ফোটে 1৮ 

ঠাকুর ও ভক্তদিগকে রাম উপরে লইয়। গিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন দিয়া 
সেবা করিলেন। ভক্তেরাও মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন । ' 


যষ্ঠ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীমধ্যে 
গ্রথম গরিচ্টে 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহািণী পূজা দিবসে ভক্তসঙ্গে 
[ মণিলাল, ত্রেলোক্য বিশ্বাস, রামচাটয্ে, বলরাম, নরেন্দ্র, রাখাল ] 

আজ জ্যোষ্ট-কৃষ্ণা-চতুর্দশী ॥ সাবিত্রী চতুর্দশী । অমাবস্তা ও ফলহারিণী 
পুজা । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কাঁলীবাড়ীতে নিজ মন্দিরে বসিয়া 
আছেন । ভক্তের! তাহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। সোমবার, 
ইংরাজী ৪ঠা জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ | 

মাষ্টার পুব্বদিন রবিবারে আসিয়াছেন। এ রাত্রে কাত্যায়ণী- 
পুজা। ঠাকুর প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাটমন্দিরে মা'র সম্মুখে দাড়াইয়া, 
বলিতেছিলেন _- 

মা, তুমিই ব্রজের কাত্যায়ণী । 

তুমি স্বর্গ, তুমি মস্ত্য মা, তুমি সে পাতাল । 

তোম! হতে হরি ব্রহ্গা, দ্বাদশ গোপাল । 

দশ মহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার । 

এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার। 

ঠাকুর গান করিতেছেন ও মা'র সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রেমে 
একেবারে মাতোয়ার! ! নিজের ঘরে আসিয়া চৌকির উপর বসিলেন। 

রাত্রি দবিপ্রহর পধ্যস্ত এ রাত্রে মার নাম হইতে লাগিল । 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণীপুজা--বলরাম প্রভৃতির সঙ্গে কথা ৭৩ 


সোমবার সকালে বলরাম এবং আরো কয়েকটি ভক্ত আসিলেন । 
ফলহারিণী পুজা উপলক্ষে ত্রেলোক্য প্রভৃতি বাগানের বাবরা সপরিবারে 
আপিয়াছেন। 

বেলা নয়টা । ঠাকুর অতাস্তবন-- গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটিতে 
বসিয়া আছেন। কাছে মাষ্টার। ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুর রাখালের মাথাটি 
কোলে লইয়াছেন ! রাখাল শুইয়া । ঠাকুর করেকদিন রাখালকে 
সাক্ষাৎ গোপাল 'দখিতেছেন | 

ত্রেলোক্য সম্মুখ দরিয়া ম। কালীকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। 
সঙ্গে অনুচর ছাতি ধরিয়া যাইতেছে । ঠাকুর রাখালকে বল্লেন, “ওরে 
ওঠ ওঠ.1৮ 

ঠকুর বসিয়া আছেন | ভ্রেলোক্য নমস্কার কবিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রেলোক্যের প্রতি )- হ্থ্যাগা, কাল যাত্রা হয় নাই ? 

ত্রেলোক্য -হা, সাত্রার তেমন সুবিধা হয় নাই । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__তা এইবার যা হয়েছে তা হয়েছে । দেখো যেন অন্য- 
বার এরূপ ন1 হয়! যেমন নিয়ম আছে, লেই রকমই বরাবর হওয়া 
ভাল। 

প্রিলোক্য যথোচিত উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
বিুঘরেব পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে আসিলেন। 

ঠাকুর__রাম! ! ভ্রেলোক্যকে বলুম যাত্রা হয় নাই, দেখো যেন 
এরূপ আর না হয়। তা, এ কথাটা! বল! কি ভাল হয়েছে? 

রাম চাটুষ্যে_ মহাশয়, ত। আর কি হয়েছে! বেশই বলেছেন। 
যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই ত বরাবর হওয়া উচিত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি)-- ওগো, আজ তুমি এখানে খেও। 

আহারের কিঞ্চিৎ পুবের ঠাকুর নিজের .অবস্থার বিষয় ভক্তদের 
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অনেক বলিতে লাগিলেন । ' রাখাল, বলরাম, মাষ্টার রামলাল, এবং 
আরও দু একটি ভক্ত বসিয়াছিলেন | 

[ হাজরার উপর রাগ- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষে ঈশ্বর দর্শন ] 

ভ্রীরামকৃষ্ক__হাজরা আবাব শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকবাদের 
জন্য অত ভাবো ? গাড়ী ক'বে বলরামের বাড়ী যাচ্ছি, এমন সময় 
পথে মহা ভাবন। হলো। বল্লুম "মা, হাজরা বলে, নরেক্দর আর সব 
ছোকরাদের জন্য আমি অত ভাবি কেন; সে বলে, ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে এ 
সব ছোকরাদের জন্য চিন্তা করছ কেন? এই কথা বল্‌্তে বল্তে 
একেবারে দেখালে যে তিনিই মান্ুম হ'য়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট 
প্রকাশ হন। সেইরূপ দর্শন ক'রে যখন সমাধি একটু ভাঙ্গলো, 
হাজরার উপর রাগ কন্তে লাগলুম। বল্লুম, শাল। আমার মন খারাপ 
ক'রে দিছিলো। আবার ভাবলুম, সে বেচারীরই বা দোষ কি, সে 
জানবে কেমন করে? 


[ নরেন্দ্র সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দেখা ] 


“আমি এদের জানি, সাক্ষাৎ নারাযণ। নরেবন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা 
হলো । দেখলুম, দেহ-বুদ্ধি নাই। একটু বুকে হাত দিতেই বাহাশূন্য 
হয়ে গেল। হু'স হ'লে বলে উঠলো, ওগোঃ তুমি আমার কি করলে ? 
আমার যে মা বাপ আছে! যছু মল্লিকের বাড়ীতেও ঠিক এ রকম 
হয়েছিল। ক্রমে তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা৷ বাড়তে লাগলো, প্রাণ 
আটুপাট্ু করতে লাগলো । তখন ভো।লানাথকে* বল্লুম। হ্যাগা, আমার 
মন এমন হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র বোলে একটি কায়েতের ছেলে, তার 
জন্য এমন হচ্ছে কেন? ভোলানাথ বল্লেঃ এর মানে ভারতে আছে । 


০ পাশা শীশিশ্পীশীশশীিটি? পিপি শি 
স্পা শসা াসিশাশপিপিসীসিপপিছিপশস্ত শশী পিসী 


*/ভোলানাথ মুখোপাধ্যাঘ, ঠাকুরবাড়ীর মুহুরী, পরে খাজাঞ্ধী হইয়াহিলেন ॥ 


পৃবর্বকথা_ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ ও রূপদর্শন ৭৫ 


সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, সত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস 
করে। সত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয় । এই কথা 
শুনে তবে আমার মনের শান্তি হলো । মাঝে মাঝে নরেন্দকে দেখবে! 
বলে বসে বসে কীাদতুম 1” 


দ্বিতীয় গরিষ্ছ্দে 
পূর্বকথা- শ্ারামকঞ্ের প্রেমান্মাদ ও দ্নাপদর্শন 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_উঃ, কি অবস্থাই গেছে! প্রথম যখন এই, অবস্থা হলো, 
দিন-রাত কোথ। দিয়ে যেত, বল্তে পাবি না । সকলে বললে, পাগল 
হলে|। তাই ত; এর! বিবাহ দিলে । উন্মাদ অবস্থা + প্রথম চিন্তা 
হলো, পরিবারও এইরূপ থাকৃবে, খাবে দাবে। শ্বশুরবাড়ী গেলুম, 
সেখানে খুব সংকীর্থন। নফর, দিগন্বর বাড়য্যের বাপ, এরা এলো। 
খুব সংকীর্তন। এক একবার ভাবদুম, কি হবে । আবার বলতুম মা, 
দেশের জমীদার যদি আদর করে, তা হ'লে বুঝবো সত্য। তারাও 
সেধে এসে কথা কইতো | 
[ পুৰবকথা সুন্দরীপুজা ও কুমারীপুজ1-_-রামলীল। দর্শন__ 
গড়ের মাঠে বেলুন দর্শন _শিওরে রাখাল-ভোজন _ 
জানবাজারে মথুবের সঙ্গে বাস | 

“কি অবস্থাই গেছে । একটু সামাশ্যতেই একেবারে উদ্দীপন হয়ে 
যেত। সুন্দরী পুজা কলম! চৌদ্দ বছরের মেয়ে । দেখলুম সাক্ষা 
মা। টাকা দিয়ে প্রণাম কলুম। 

“রামলীল। দেখতে গেলুম। একেবারে দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা, 
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রাম. লক্ষণ, হনুমান, বিভীষণ । তখন যারা সেজেছিলঃ তাদের সব 
পূজী করতে লাগ লুম । 

“কুমারাদের এনে তখন পুজা কক । দেখভুম, সাক্ষাৎ না। 

“একদিন বকুলতলাঘ় দেখলুম, নীল বসন প'রে একটি মেয়ে 
দাড়িয়ে, বেশ্যা । দপ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন । ও মেয়েকে 
ভুলে গেলুম ; কিন্তু দেখলুম, সান্গাৎ সীতা লঙ্ক! থেকে উদ্ধার হয়ে 
রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ বাহশন্ত হয়ে সমাধি অবস্থা 
হয়ে রইল । 

“আর একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছলুম । বেলুন উঠবে__ 
অনেক লোকের ভীড় । হঠাৎ নজরে পড়ল» একটি সাহেবের ছেলে, 
গাছে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে । ত্রিভঙ্গ হয়ে । যাই দেখা, অমনি 
শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন । সমাধি হয়ে গ্লে। 

“শিওড়ে রাখাল ভোজন করালুম। তাদের হাতে হাতে সব জল 
পান দিলুম ! দেখলুম সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল । তাদের জলপান থেকে 
আবার খেতে লাগলুম ! 

“প্রায় হস থাকৃতো না। সেজো বাবু জানবাজারের বাড়ীতে নিয়ে 
দিন কতক রাখলে । দেখতে লাগলুম, সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছি। 
বাড়ীর মেয়েরা আদবেই লজ্জা করত না; যেমন ছোট ছেলেকে ব৷ 
মেয়েকে দেখলে কেউ লজ্জা করে না। আন্দির সঙ্গে__বাবুর মেয়েকে 
জামাই এর কাছে শোয়াতে যেতৃম । 

“এখনও একটু তাতেই উদ্দীপন হয়ে যায়। রাখাল জপ কর্তে 
কর্তে বিড় বিড় কোরতো । আমি দেখে স্থির থাকতে পার্তূম ন]। 
একবারে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে যেতুম 1৮ 

ঠাকুর প্রকৃতিভাবের কথা আরও বলিতে লাগিলেন। শার 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী পূজা _মণিলাল প্রভৃতির সঙ্গে কথা ৭৭ 


বললেন, “আমি একজন কীর্তনীয়াকে মেয়ে কীত্বনীর ঢঙ সব 
দেখিয়েছিলুম । সে বল্লে 'মাপনাৰ এ সন ঠিক ঠিক। আপনি 
এ সব জান্লেন কেমন করে ॥? 

এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তদের মেয়ে বীর্তনীয়ার ৪ দেখাইতেছেন । 
কেতই হাস্ত সংবরণ করিতে পারিলেন ন। 


তীয় গরিচ্টে 
মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গ ঠাকুর “অহেতুক ্কপাসিন্ধু' 


আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন । গাঁঢ় নিদ্রা নয়, তন্দ্রার 
যায়! শ্রীযুক্ত মণিলাম মল্লিক ( পুবাতন ব্রহ্গজ্ঞানী ) আসিয়া ঠাকুরকে 
প্রণাম করিলেন ও আপন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর তখনও শুইয়া 
আছেন। মণিলাল এক একটি কথা কহিতহ্েছেন। ঠাকুরের অর্থনিডো। 
অর্দজগরণ অবস্থা । এক একবার উত্তর দ্িতেছেন। 

মণিলাল--শিবনাথ নিত্যগোপালকে স্রখ্যাতি করেন। বলেন্‌ 
বেশ অবস্থ। | 

ঠাকুর তখনও  শুইয়া-চক্ষে যেন নিদ্র আছে। জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, হাজরাকে ওরা কি বালে? ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। 
মণিলালকে ভবনাথের ভক্তির কথ। বলিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ _-আহা। তার কি ভাব! গান না কর্ঠে কর্তেচক্ষে 
জল আসে । হরিশকে দেখে একেবারে ভাব । বলে, এরা বেশ আছে । 
হরিশ বাড়ী ছেড়ে এখানে মাঝে মাঝে থাকে কি না। 


৭৮ ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_২য় ভাগ ১৮৮৩, ৪১1 জুন 


মাষ্টারকে জিজ্ঞাস করিতেছেন, “আচ্ছা ভক্তির কারণ কি? ভবনাথ 
এ সব ছোকরার কেন উদ্দীপন হয় ?” 

মাষ্টার চুপ করিয়৷ আছেন । 

জ্রীরামকৃষ্-_কি জান ? মানুষ সব দেখতে এক রকম, কিন্ত কারুর 
ভিতর ক্ষীরের পোর ! যেমন পুলির ভিতব কলাইয়ের ডালের পোরও 
থাকতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, কিন্ত দেখতে এক রকম । 
ঈশ্বর জান্বার ইচ্ছা তার উপর প্রেমভক্তি, এরই নাম ক্ষীরের পোর । 

[ গুরুকৃপায় মুক্তি ও ব্বরূপদর্শন-ঠাকুরের অভয়দান ] 

এইবার ঠাকুর ভক্তদের অভয় দিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের গ্রতি )-কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি 
জ্ঞানভ্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব | গুরুর কপা হলে কিছুই ভয় 
নাই। একট। ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে 
বাঘের প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘটা মরে গেল, ছানাটি ছাগলের 
সঙ্গে মানুষ হতে লাগল । তারাও ঘাস খায় বাঘের ছানাও ঘাস খায়। 
তারাও “ভা! ভ্যা” করে, সেও “ভ্য! ভা” করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় 
হলো । একদিন এঁ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল। সে 
ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাকৃ। তখন দৌড়ে এসে তাকে ধরলে । 
সেটাও “ভ্যা ভ্যা” কর্তে লাগলো । তাকে টেনে হি'চড়ে জলের কাছে 
নিয়ে গেল। বলেঃ দেখ, জলের ভিতর তোব মুখ দেখ-_ঠিক আমার 
মত দেখ। আর এই নে খানিকটা মাংস--এইটে খা । এই বলে 
তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগল । সে কোন মতে খাবে না-ভা৷ 
ভ্যা” করছিল। রক্তের আম্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে । নুতন 
বাঘট। বল্লে, “এখন বুঝিচিস্, আমিও যা তুইও তা; এখন আয়, আমার 
সঙ্গে বনে চলে আয় ।' 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণীপুজা__মণিলাল প্রভৃতির সঙ্গে থা ৭৯ 


“তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই ! তিনি জানিয়ে 
দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি। 

“একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই । তখন সে 
নিজেই বুঝতে পারবে, কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ । ঈশ্বরই সত্য, এ 
সংসার অনিত্য | 

[ কপট সাধনাও ভাল--জীবনুক্ত সংসাবে থাকতে পারে] 

“এক জেলে রাত্রে এক বাগানে জাল ফেলে মাছ চুরি করছিল। 
গৃহস্থ জান্তে পেরে তাকে লোকজন দিয়ে ঘিরে ফেল্লে। মশাল-টশাল 
নিয়ে চোরকে খুঁজতে এলো । এদিকে জেলেট! খানিকটা ছাই মেখে 
একটা গাছতলায় সাধু হয়ে বসে আছে। ওরা অনেক, খুঁজে দেখে, 
জেলে-টেলে কেউ নেই, কেবল গাছতলায় একটি সাধু ভক্মমাখা ধাানস্থ। 
পরদ্রিন পাড়ায় খবর হ'ল, একজন ভারী সাধু ওদের বাগানে এসেছে । 
এই যত লোক ফল ফুল সন্দেশ মিষ্টান্ন দিয়ে সাধুকে প্রণাম করতে 
এলো । অনেক টাকা-পয়সাও সাধুব সামনে পড়তে লাগলো । জেলেটা 
ভাবলে কি আশ্তর্য্য ! আমি সত্যকার সাধু নই, তনু আমার উপর 
লোকের এত ভক্তি । তবে সত্যকার সাধু হ'লে নিশ্চয়ই ভগবানকে 
পাব, সন্দেহ নাহ । 

“কপট সাধনাতেই এতদূর চৈতন্য হলো । সত্য সাধন হলে ত 
কথাই নাই । কোন্টা সৎ কোনটা অসৎ বুঝতে পারবে । ঈশ্বরই 
সত্য, সংসার অনিত্য 1” 

একজন ভক্ত ভাবিতেছেন, সংসার অনিত্য ? জেলেটি ত সংসার 
ত্যাগ করে গেল । তবে যার সংসারে আছে, তাদের কি হবে? তাদের 
কি ত্যাগ করতে হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ অহেতুক-কুপাসিন্কু__অমনি 
বলিতেছেন--প্যদি কেরাণীকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, কিন্তু 


রর ্্রীক্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৩) 8ঠা জুন 


যখন জেল থেকে তাকে চ্ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই 
ধেই করে নেচে নেচে বেড়াবে? সে আবার কেরাণীগিরি জুটিয়ে লয়, 
সেই আগেকার কাজই করে । গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পবেও সংসারে 
জীবনুক্ত হয়ে থাকা যায় ৮ 

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী লোকদের অভয় দিলেন 


চুর্ঘ গরিচ্ছে 
মনিলাল প্রভতি সঙ্গে শ্রীরামকঞ্চ ও নিরাকারবাদ 


মণিলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )- আহক করবার সময় তাকে 
কোনখনে ধ্যান কোরূবো 1 
শ্রীরামকুঞ্চ__ছাদয় ত বেশ ডঙ্কামার। জায়গা, সেইখানে ধ্যান কোরে । 

[ বিশ্বাসই সব- হলধারীব নিরাকারে বিশ্বাস_ শস্তুর বিশ্বাস ] 

মণিলাল ব্রন্মজ্ঞনী, নিরাকারবাদী । ঠাকুর তাহাকে লক্ষ্য করিরা 
বলিতেছেন_-“কুবীর বোল্তো, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার 
বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনে। পাল্প! ভারী !” 

“হলধারী দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাকতো । তা যে 
ভাবই আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হলেই হ'ল। সাকারেতেই বিশ্বাস 
কর, আর নিরাকারেই বিশ্বাম কর। কিন্তু ঠিক ঠিক হওয়া চাই । 

[ পূর্বকথা__প্রথম উন্মাদ__ঈশ্বর কর্তা না কাকতালীয় ] 

“শম্ভু মল্লিক বাগবাজার থেকে হেঁটে নিজের বাগানে আস্তো । 
কেউ বলেছিল, “অত রাস্তা, কেন গাড়ী ক'রে আস না, বিপদ হতে 
পারে” তখন শল্তু মুখ লাল ক'রে ব'লে উঠেছিল, “কি, তার নাম ক'রে 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী পুজা-__দাসী ভগবতীর সহিত কথা ৮১ 


বেরিয়েছি, আবার বিপদ ;'বিশ্বাসেতেই সব হয়! আমি বল্তুম, 
অমুকাকে যদি দেখি, তবে বলি সত্য । অমুক খাজাঞ্জি যদি আমার সঙ্গে 
কথা কয় ! তা যেট!। মনে করতুম, সেইটেই মিলে যেত !” 

মাষ্টার ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। সকাল নেলার স্বপন 
মিলিয়। যায় (0:091000100700 01 07081775৬11) 86101 0৬ ৮1768) 
এটি কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন, একথা পড়িযাছিলেন (01781)600 92) 
17911901608) । তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন 2 

মাষ্টার_ আচ্জা, কোন কোন ঘটন! মেলে নাই, এমন কি হয়েছে ? 

উীরামকৃষ্ণ-_না, সে সময় সব মিল্তো। | সে সময় ভার নাম ক'রে 
যা বিশ্বাস করতম, তাই মিলে বেত ! (মণিল।লকে ) তবে কি জান, 
সরল উদার না হ'লে এ বিশ্বাস হয় না। 

“হাডপেকে, কোটবচোখ, ট্যার! এ রকম অনেক লক্ষণ আছে, 
তাদের বিশ্বাস সভজে হয় না। দিদিণে কলাগাছ উত্তরে পুইঃ একলা 
কাল বিড়াল কি কর্ব মুই 1” ( সকলের হস্ত )। 

[ ভগবতী দাসার প্রতি দয়া আগ্রামকুঞ্চ ও সভী'্ধর্ম্ধ ] 

সন্ধ্যা হইল । দ[সী আসিয়া ঘবে ধুন] দিয়। গেল । মশিলাল 
গ্রাভৃতি চলিয়া যাবার পর ছু'একজণস 'ক্ত এখনও আছেন । ঘর 
নিস্তব্ধ । ধুনার গন্ধ! ঠাকুব ছোট খাটাতে উপবিষ্ট । মার চিন্তা 
করিতেছেন ! মাষ্টার মেঝেতে বসির! আছেন । রাখাল৪ আছেন । 

কিয়ৎন্ণ পরে বাবুদের দাশী ভগবত। আসিয়া দুল হইতে প্রণাম 
করিল। ঠাকুর বসিতে বলিলেন । ভগক্তী খুন পুবাতন দাসী। 
অনেক ব€সর বাব্দের বাড়ীতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেক দিন 
ধরিয়া জানেন । প্রথম বয়সে স্বভাব ভাল ছিল না। কিন্ত ঠাকুর দয়ার 
সাগর, পতিতপাবন, তাহার সাহত অনেক পুরাণো কথ। কহিতেছেন । 

৬--২য় 


৮২ শ্রীপ্রীরামকুঞ্ণকথামৃত__২র ভাগ [ ১৮৮৩, ৪ঠা৷ জুন 


শ্রীরামকৃঞ্চ-_এখন ত বয়স হয়েছে। টাকা যা রোজগার কৰুলি, 
সাধু বৈষ্বদের খাওয়াচ্ছিস ত? 

ভগবত ( ঈষৎ ভাঁসিয়া )_--তা আর কি ক'রে বোল্বো ? 

শ্রীরামকু্*__কাশী, বুন্দাবন,-এ সব হয়েছে ? 

ভগবঙী ( ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া )--তা আর কি ক'রে বোল্বো ? 
একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিইছি । তাতে পাথরে আমার নাম লেখা 
আছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_বলিস কি রে? 

ভগবতী-হা, নাম লেখা আছে, গশ্রামতা ভগবতী দাসী |” 

শ্রীরামকৃঞ্চ ( ঈষৎ হাসিয়া )-- বেশ বেশ। 

এই সময়ে ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম 
করিল । 

বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া 
দাড়াইয়। পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ আস্থর ইয়। “গোবিন্ব, “গোবিন্দ? 
এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোণে 
গঙ্গাজলের একটি জালা ছিল--এখনও আছে ! হাপাইতে হাপাইতে 
যেন ত্রস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন । পারের যেখানে দাসী স্পর্শ 
করিয়াছিল, গঙ্গাজল লইয়া! সে স্থান ধুইতে লাগিলেন। 

হু'একটি ভক্ত যাহার ঘরে ছিলেন, তাহারা অবাক্‌ ও স্তব্ধ হইয়া 
একদুষ্টে এই ব্যাপাব দেখিতেছেন। দাসী জীবন্মূতা হইয়া বসিয়। আছে। 
দয়াসিন্কু পতিতপাবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন করিয়া! করুণা- 
মাখা স্বরে বলিতেছেন__“তোরা অমনি প্রণাম করবি।৮ এই বলিয়। 
আবার আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে তুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন । 
বলিলেন, “একটু গান শোন্‌।” তাহাকে গান শুনাইতেছেন-_ 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী পূজা__দাসী ভগবতীর সহিত কথা ৮৩ 


(১) মজলো। আমার মন ভ্রমর। শ্যামাপদ নীলকমলে। 
শ্যামাপদ নীলকমলে,__-কালীপদ নীলকমলে । 
চরণ কালো, ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল, 
তায় পঞ্চতত্ব, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে । 
কমলাকান্তেরি মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে, 
সুখ ছুঃখ সমান হ'লো, আনন্দ-সাগর উথলে । 

(২)-_ শ্যামাপদ আকাশেতে মনঘুড়ি খান উড়তেছিল। 
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্ত। খেয়ে পড়ে গেল । 
মায়াকান্ি হোলো ভারী, আর আমি উঠাতে নারি, 
দারাস্থত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেসে গেল।. 
জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছি ডে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে, 
মাথা নাই সে, আর কি উড়ে, সঙ্গের দু'জন জয়ী হ'ল। 
ভক্তিডোরে ছিল বাঁধা, খেল্তে এসে লাগলো ধাধা, 
নরেশ্চন্দ্রের হাসা কাদা, না আস। এক ছিল ভাল । 

(৩)-_- আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাকো কারো ঘরে । 
যা” চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ 
পরমধন এই পরশমণি যা” চাবি তাই দিতে পারে। 
কত মনি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচ ছুয়ারে ॥ 


সপ্তম খণ্ড 
দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীবামকৃ্ঃ 
গ্রথম গরিচ্ট্দে 
ঠাক্ষুর শ্রারামকঞ্জের প্রথম (প্রমোন্মাদ কথা 
[ পুব্বকথা- দেবেন্দ্র ঠাকুব, দীন মুখুয্যে ও কোয়ার সিং ] 


আজও অমাবস্যা, মঙ্গলবার, ইং ৫ই জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ | প্রীরামকু্চ 
কালীবাডীতে আছেন । রবিবারেই ভক্ত-সমাগম বেশী হয়, আজ 
মঙ্গলবার বলিয়া বেশী লোক নাই। রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। 
হাজরাও আছেন । ঠাকুরের ঘরের সামনে বারান্বায় আসন করিরাছেন। 
মাষ্টার গত রবিবারে আসিয়াছেন ও কয়দিন আছেন । 

সোমবারে রাত্রে মা কালীর নাট-মনারে কৃক্ধ্যাত্রা হইয়াছিল । 
ঠাকুর খানিকক্ষণ শুনিয়াছিলেন ৷ এই যাত্র! রবিবার রাত্রে হইবার কথা 
ছিল, কিন্তু হয় নাই বলিয়া সোমবারে হইয়াছে । 

মধ্যান্কে খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর নিজের প্রেমোম্মাদ অবস্থা 
আবার বর্ণনা করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )--কি অবস্থাই গিয়েছে! এখানে 
খেতুম না। বরাহনগরেঃ কি দক্ষিণেশ্বরেঃ কি এড়েদয়ে, কোন বামুনের 
বাড়ী গিয়ে পড়তুম । আবার পড়,তুম অবেলায়। গিয়ে বসতুম, মুখে 
কোন কথা নাই। বাড়ীর লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রূলে কেবল 
বলতুম, আমি এখানে খাব। আর কোন কথা নাই । আলমবাজারে 


ঠাকুরের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা ৮৫ 


রাম চাটুয্যের বাড়ী যেতুম। কখনও দক্ষিণেশ্বরে সাবর্ণ চৌধুরীদের 
বাড়ীতে যেতৃম । তাদের বাড়ী খেতৃম বটে, কিন্তু ভাল লাগতো না; 
কেমন আষ্টে গন্ধ ! 

“একদিন ধরে বসলুম, “দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী যাব । সেজ বাবুকে 
বলুম, দেবেন্দ্র ঈশ্বরের নাম করে, তাকে দেখবো, আমায লয়ে যাবে? 
সেজবাবু--তার আবার ভারী অভিমান সে সেধে লোকের বাড়ী যাবে? 
এগু পেছু ক'র্তে লাগলো । তারপর বল্লে, "হাঃ দেবেন আর আমি 
একসঙ্গে পড়েছিলুম, তা চল বাবা, নিয়ে যাব ।? 

“একদিন শুনলুম বাগবাজারের পোলের কাছে দীন মুখুয্যে বলে 
একটি ভাল লোক আছে--ভক্ত। সেজবাবকে ধারলুম দীন মৃখুষ্যের 
বাড়ী যাব । সেজবাবু কি কবে, গাড়ী ক'রে নিয়ে গেল । বাঁড়ীটি ছোট, 
আবার মস্ত গাড়ী ক'রে এক বড় মানুষ এসেছে । তারাও অপ্রস্তুত, 
আমরাও অপ্রস্তুত । তার আবার ছেলের পেতে । কোথায় বসায়? 
আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম, তা ব'লে উঠলো ও ঘরে মেয়েরা, 
যাবেন না। মহা অপ্রস্তুত। সেজবাবু ফেরবার সময় বল্লে, বাব ! 
তোমার কথা আর শুনবো ন|। আমি হাসতে লাগলুম । 

“কি অবস্থাই গেছে! কুমার সিং সাধু ভোজন করাবে, আমায় 
নিমন্ত্রণ কল্লে। গিয়ে দেখলুম অনেক সাধু এসেছে । আমি বস্লে 
পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞানা ক'ল্লে ; যাই জিজ্ঞাসা করা, 
আমি আলাদা ব'গতে গেলুম ৷ ভাবলুম তাত খবরে কাজ কি। তার 
পর যেই সকলকে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু ন| বা'ল্তে 
ব'ল্তে আমি আগে খেতে লাগলুম্‌। সাধুরা কেউ কেউ বল্তে লাগলো 
শুন্তে পেলুম, 'আরে এ কেয় রে !? 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্ে 


হাজর্লার সঙ্গে কথা--গুকুশিহ্য সংবাদ 


বেল পাঁচটা হইয়াছে । ঠাকুর বারান্দার কোলে যে সিড়ি, তাহার উপর 
বসিয়া আছেন । রাখাল হাজরা ও মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন । 
হাজরার ভাব “সোহহং' । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি )-_ ভা, সব গোল মেটে তিনিই 
আস্তিক, তিনিই নাস্তিক; তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ ; তিনিই সৎ 
তিনিই অসৎ; জাগা, ঘুম এ সব অবস্থা তারই ; আবার তিনি এসব 
অবস্থার পার । 

«একজন চাষার বেশী বয়সে একটি ছেলে হ'য়েছিল। ছেলেটিকে 
খুব যত্ত করে। ছেলেটি ক্রমে বড় হ'লো। একদিন চাষা ক্ষেতে কাজ 
কর্‌্ছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে যে, ছেলেটির ভারী অন্ুুখ । 
ছেলে যায় যায়। বাড়ীতে এসে দেখে, ছেলে মারা গেছে । পরিবার খুব 
কাঁদছে, কিন্ত চাঁষার চক্ষে একটুও জল নাই । পরিবার প্রতিবেশীদের 
কাছে তাই আরো হুঃখ করতে লাগ লো যে, এমন ছেলেটি গেল এ'র 
চক্ষে একটু জল পর্য্যস্ত নাই। অনেকক্ষণ পরে চাষা পরিবারকে 
সম্বোধন ক'রে বল্লে, কেন কীাদছি না জান? আমি কাল স্বপন 
দেখেছিলুম যে, রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। স্বপনে 
দেখলুম যে, ছেলেগুলি রূপে গুণে সুন্দর ৷ ক্রমে বড় হ'ল বিদ্যা ধর্ম 
উপাজ্জন কল্লে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল; এখন ভাবছি 
যে, তোমার এ এক ছেলের জন্য কাদবোঃ কি আমার সাত ছেলের জন্য 
কাদবো |” জ্ঞানীদের মতে স্বপন অবস্থাও যেমন সত্য, জাগা! অবস্থাও 
তেমনি সত্য । 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী পূজা শুরু শিষ্য সংবাদ ৮৭ 


“ঈীশ্বরই কর্তা, তার ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে ।” 

হাজর1-_ কিন্ত বোঝা বড় শঞ্। ভূকৈলাসের সাধুকে কত কষ্ট 
দিয়ে এক রকম মেরে ফেলা হ'ল। সাধুটিকে সমাধিস্থ পেয়েছিল । 
কখন মাটির ভিতরে পৌতে, কখন জলের, ভিতব রাখে, কখন গায়ে 
টেক দেয়! এই রকম ক'রে চৈতন্য করালে । এই সব যন্ত্রণায় দেত 
ত্যাগ ভ'ল। লোকে যন্ত্রণাও দিলে আর ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মারাও গেল! 

[1১100161 01 19৮11 1510 11010707911 01 6119 39৮] 

্রীরামকৃষ্*-_যার য| কর্ম, তার ফল সেপাবে। কিন্তু ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় সে সাধুর দেহ-ত্যাগ হ'ল । কবিরাজরা বোতলের ভিতর 
মকরধবজ তৈয়ার করে। চারিদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। 
বোতলের ভিতর যে সোন। আছে, সেই সোনা আগুনের তাতে আরো 
অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজ হয় । তখন কবিরাজ বোতলটি 
লয়ে আস্তে আস্তে ভেঙ্গে, ভিতরের মকরধবজ রেখে দেয় । তখন 
বোতল থাকলেই ব1! কি, আব গেলেই বাকি? তেমনি লোকে ভাবে 
সাধুকে মেরে ফেল্লে, কিন্তু হয় ত তার জিনিস তেয়ার হ'য়ে গিছলো | 
ভগবান লাভের পর শরীর থাকলেই বা কি আর গেলেই বাকি? 

[ সাধু ও অবতারের প্রভেদ ] 

“ভুকৈলাসের সাধু সমাধিস্থ ছিল। সমাধি অনেক প্রকার । 
হৃমীকেশের সাধুব কথার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলে গিছলো । কখন 
দেখি শরীরের ভিতর বায়ু চল্ছে যেন পিপড়ের মৃত, কখন বা সড়াৎ 
সড়াৎ করে? বানর যেমন এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফায়। 
কখন মাছের মত গতি। যার হয়, সেই জানে । জগৎ ভূল হয়ে 
যায়। মন্টা! একটু নামলে বলি মা! আমায় ভাল কর, আমি 
কথ! কব। 


৮৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ৫ই জুন 


“ঈশ্বরকোঁটা (অবতাবাঁদি ) না ভ'লে সমাধিব পর ফেরে না। 
জীব কেউ কেউ সাধনার "জাবে সম।ধিস্থ হয়ত কিস্ত আর ফেরে না। 
তিনি যখন নিজে মানুষ »য়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির 
চাবি তার হানে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন। লোকের 
মঙ্গলের জন্য )” 

মা্টাব ( স্বগতঃ )-ঠাকুরেব ভাঁভে কি জীবের মুক্তির চাবি 1 

হাজন।_ ঈশ্বরকে তুষ্ট কৰ্‌তে পাবুলেই হলো । অবতার থাকুন 
আর না থাকুন । 

শ্ীরামকৃষ্জ (হাসিয়া), হা। বিষ্গুরে রেজেষ্টারীর বছু 
আফম, সেখানে রেদেষ্টটী করতে পাল্লে, আর গশৌোঘাটে গোল 
থাকে না। 





[ গুরুশিষ্য সংবাদ--শ্রীমুখ-কথিতচপিতামত ] 

আজ মঙ্গলবার অমাবস্ত। । সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাড়ীতে আরতি 
হইতেছে । দ্বাদশ শিবসন্দিরে, ৬রাধাকান্তের মন্দিরে ও ভবতারিণীর 
মন্রিরে শঙ্খ ঘণ্টাদির মঙ্গল বাজনা হইতেছে । আরতি সমাপ্ত হইলে 
কিয়ৎক্ষণ পবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘর হইতে দক্ষিণের বারান্দায় 
আসিয়া বসিলেন। চতুর্দিকে নিবিড় আধার, কেবল ঠাকুরবাড়ীতে 
স্থানে স্থানে দীপ জ্বলিতেছে । ভাগীরথীবক্ষে আকাশের কালো ছায়া 
পড়িয়াছে। অমাবস্ত ঠাকুর সহজেই ভাবময় ; আজ ভাব ঘনীভূত 
হইয়াছে । শ্রীমুখে মাঝে মাঝে প্রণব উচ্চারণ ও মার নাম করিতেছেন । 
শীম্মকাল, ঘরের ভিতর বড় গরম । তাই বারান্দায় আসিয়াছেন । 
একজন ভক্ত একটি মছলন্দের মাহ্র দিয়াছেন। সেইটি বারান্দায় 
পাতা হইল। ঠাকুরের অহনিশি-মার চিন্তা ; শুইয়। শুইয়া মণির 
সঞ্জে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কথা কহিতেছেন। 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী পৃজা-_গুরুশিষ্য সংবাদ ৮৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ --দেখ, ঈশ্বরকে দর্শন করা বায়! অমুকের দর্শন 
হয়েছে, কিন্ত কারুকে বোলো না । আচ্ছা, তোমার রূপ না নিরাকার, 
ভাল লাগে? 

মণি_ আজ্ঞা, এখন একটু নিরাকাৰ ভাল লাগে। তবে একটু 
একটু বুঝছি যে, তিনিই এ সব সাকার হয়েছেন । 

ঞারামকুষ্ণচ-_ দেখ, আমায় বৈলঘোবে মতি শীলের ঝিলে গাড়ী 
ক'রে নিয়ে যাবে? সেখানে মুড়ি ফেলে দাও, মাছ সব এসে মুড়ি 
খাবে। আহা! মাছগুলি ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে, দেখলে খুব আনন্দ 
হয়। তোমার উদ্দীপন ভবে, যেন সচ্চিদানন্দ শাগরে আত্মারূপ মীন 
ক্রীড়া কৰ্ছে ! তেমনি খুব বড় মাঠে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়। যেন 
হাড়ির মাছ পুকুরে এসেছে । 

“তাকে দর্শন কবতে হ'লে স'ধনের দরকার । আমাকে কঠোর 
সাধন কব্তে হযেছে । বেলতলার কত রকম সাধন করেছি । গাছ 
তলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে; চক্ষের জলে গা ভেসে 
যেতো ।” 

মণি- আপনি কত সাধন করেছেন, আর লোকের কি একক্ষণে 
হ'য়ে যাবে? বাড়ীর চারিদিকে আঙ্গুল ঘুরিয়ে দিলেই কি দেয়াল হয়? 

প্রীরামকৃষ্ণ ( সভান্তে )- অমৃত বলে, একজন আগুন করলে দশ- 
জন পোয়ায়! আর একটি কথা, নিত্যে পৌছে লালায় থাকা ভাল। 

মণি- আপনি বলেছেন, লীল! বিলাসের জন্য । 

শ্রীরামকৃ্₹-_না। লীলাও সত্য। আর দেখ, যখন আসবে, 
তখন হাতে করে একটু কিছু আনবে । নিজে ব'লতে নাই, অভিমান 
হয়। অধর সেনকেও বলি, এক পয়সার কিছু নিয়ে এসো | ভবনাথকে 
বলি, এক পয়সার পান আনিম্‌। ভবনাথের কেমন ভক্তি দেখেছ? 


৯০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ৫ই জুন 


নরেন্্র ভবনাথ_যেমন নরনারী। ভবনাথ নরেন্দ্রের অনুগত । 
নরেন্দ্রকে গাড়ী করে এনো। কিছু খাবার আন্বে। এতে খুব 
ভাল হয়। 

[ জ্ঞানপথ ও নাম্তিকতা, 1১111950115 8100. ৪০1)110197)) ] 

“জ্ঞান ও ভক্তি ছুইই পথ । ভক্তি-পথে একটু আচার বেশী করতে 
হয়। জ্ঞানপথে যদি অনাচার কেউ করে, সে নষ্ট হয়ে যায়। বেশী 
আগুণ জ্বাললে কলা গাছটাও ভিতরে ফেলে দিলে, পুড়ে যায় | 

ভ্ভানীর পথ বিচার পথ । বিচার ক'রতে ক'বতে নাস্তিকভাব হর 
তো কখন কখন এসে পড়ে । ভক্তের আন্তরিক তাকে জানাবার ইচ্ছ। 
থাকলে, নার্তিকভাব এলেও ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে দেয় না। যাঁর বাপ 
পিতামহ চাধাগিরি করে এসেছে, হাজাব শুকার বওসরে ফসল না৷ 
হলেও সে চাষ করে” 

ঠাকুর তাকিয়ার উপর মস্তক রাখিয়া শুইয়া কথ। কহিতেছেন । 
মাঝে মণিকে বলিতেছেন, আমার পা টা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত 
বুলিয়ে দাও তো গা । 

তিনি সেই অহেতৃককৃপাসিঙ্ু গুরুদেবের ভ্রপাঁদপ্ল্প সেবা করিতে 
করিতে শ্রীমুখ হইতে বেদধ্বনি শুনিতেছিলেন। 


অফ্টম খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রারামকুষ্চ 


গ্রথম় গরিচ্টে 


দক্ষিণশ্গরে দশহলরাদিবসে গৃহস্থাভ্রমকথ! প্রগঙ্গে 
[ রাখাল, অধর, মাঞ্টার. রাখালের বাপ, বাপের শ্বশুর প্রভৃতি ] 
আজ দশহরা, জ্যেষ্ঠ শুক্র! দশমী, শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৮৮৩ । ভক্তের। 
শ্ীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসিয়াছেন । 
অধব, মাষ্টার দশহরা উপলক্ষে ছুটি পাইয়াছেন । 
রাখালের বাপ ও তাহার বাপের শ্বশুর আসিয়াছেন। বাপ দ্বিতীয় 
সার করিয়াছিলেন । ঠাকুরেব নাম শ্বশুর অ?নকদিন হইতে 
শুনিয়াছেন। তিনি সাধক লোক, শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন করিতে 
আসিয়াছেন। ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন । 
রাখালের বাপের শ্বশুরকে এক একবার দেখিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেতে 
বসিয়া আছেন । 
শুর_-মহাশয়, গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয় ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মত 
থাকো। সে পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে পাক নাই। আর ঘুস্কির 
মত থাকো । সে ঘরকনম্নীর সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপতির উপর 
পড়ে থাকে । ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর । 
কিন্ত বড় কঠিন। আমি ব্রন্ষজ্ঞানীদের বলেছিলুম, যে ঘরে আচার 
তেতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী । কেমন করে 
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রোগ সারবে? আচার তেতুল মনে করলে মুখে জল সরে । পুরুষের 
পক্ষে স্ত্রীলোক আচার তেঁতুলের মত। আর বিষয়তৃষ) সবর্বদাই 
লেগে আছে ; এটি জলের জালা । এ তষ্জার শেষ নাই । বিকারের 
রোগী বলেঃ এক জাল! জল খাব! বড় কঠিন। সংসারে নানা গোল। 
এদিকে যাবি, কোস্তা ফেলে মারবো; ওদিকে যাবি, ঝাঁটা ফেলে 
মারবো ; এদিকে যাবি, জুতো! ফেলে মারবো ।” আর নির্জন না হলে 
ভগবান্‌ চিন্তা হয় না। সোনা গলিয়ে গয়না গোড়বো, তা” যদি গলাবার 
সময় পাচবার ডাকে, তা'হলে সোন। গলান কেমন করে হয় ? চাল 
কীড়ছে। একলা বসে কাড়তে হয়। এক একবার চাল হাতে করে তুলে 
দেখতে হয়, কেমন সাফ হলো । কাড়তে কাড়তে যদি পীচবার 
ডাকবে, ভাল কীড়া কেমন করে হয় ? 
[ উপায়__তীব্রবৈরাগ্য £ পৃর্বকথা_ গঙ্গাপ্রসাদের সহিত দেখা ] 
একজন ভক্ত-_মহাশয়, এখন উপায় কি? 

প্রীরামকৃষ্চ*_আছে । যদি তীব্র বৈরাগ্য হয়, তাহলে হয়। য! 
মিথ্যা বলে জান্ছি, রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর। যখন আমার 
ভারী ব্যামো, গল্াপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। শঙ্গাপ্রসাদ বলে, 
স্বর্ণপটপটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না; বেদানার রস খেতে 
পার। সকলে মনে করুলে, জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকবো । 
আমি রোক্‌ কলুম, আর জল খাব না। 'পরমহংস' ! আমি ত পাতি- 
হাস নই-_রাজহাস ! ছুধ খাব। 

“কিছুদিন নিজ্ঞজনে থাকতে হয়। বুড়ী ছুয়ে ফেল্লে আর ভয় 
নাই । সোনা হলে তার পরে যেখানেই থাক। নিজ্জনে থেকে যদি 
ভক্তিলাভ হয়, যদি ভগবান্‌ লাভ হয়ঃ তা হলে সংসারেও থাক যায়। 
( রাখালের বাপের প্রতি ) তাই ত ছোকরাদের থাকৃতে বলি। কেন 
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না, এখানে দিন কতক থাকলে ভগবানে ভক্তি হবে। তখন বেশ 
সংসারে গিয়ে থাকৃতে পারবে 1” 
[ পাপপুণ্য__সংসার ব্যাধির মহৌষধি জন্্যাস ] 
একজন ভক্ত-_ঈশ্বর যদি সবই কর্ছেন, তবে ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য 
এ সব বলে কেন? পাপও তা'হলে তার ইচ্ছ। ? 
রাখালের বাপের শ্বশুর__তাঁর ইচ্ডা আমরা কি করে বঝবো ? 
“11100. 00৮ 110796 6080 10836 01007800007, -1১0])০, 
রামকৃষ্ণ-_পাপপুণ্য আছে, কিন্ত তিনি নিজে নিলিপ্ত ৷ বায়ুতে 
স্টগন্ধ ুর্গন্ধ সব রকমই থাকে, কিন্তু বায়ু নিজে নিলিপ্ত। তার স্যষ্িই 
এই রকম ; ভাল মন্দ, সৎ অসশ ; যেমন গাছের মধ্যে কোনট। আমগাছ, 
কোনটা কাঠালগাছ, কোনটা আমড়াগাছ | দেখ না, দুষ্ট লোকেবও 
প্রয়োজন আছে । যে তালুকের প্রজাবা দুর্দান্ত, সে তালুকে একটা ছুষ্ট 
লোককে পাঠাতে হয়, তবে তালুকের শামন হয়। 
আবার গুহস্থাশ্রমের কথা পড়িল। 
শ্রীরামকৃঞ্চ (ভক্তদের প্রতি )-কি জান, সংসার করলে মনের 
বাজে খরচ হয়ে পড়ে । এই বাঁজে খরচ হওয়াব দরুণ মনের য| ক্ষতি 
হয়,-সে ক্গতি আবার পুরণ হয়ঃ মুদি কেউ জন্নযাস করে। বাপ 
প্রথম জন্ম দেন; তার পরে ঘ্িতীয় জন্ম উপনয়নের সময় । আর 
একবার জন্ম হয় সন্নাসের সময়্*। কামিনী ও কাঞ্চন এই 
দ্টি বিদ্ন। মেয়ে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে 
দেয়। কিসে পতন হয়, পুরুষ জানতে পারে না। যখন কেল্লায় 
যাচ্ছি, একটুও বুঝতে পারি নাই যে, গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্জি। 
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কেল্লার ভিতর গাড়ী পৌছুলে দেখতে পেলুম কত নীচে এসেছি । আহা, 
পুরুষদের বুঝতে দেয় না! কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী! ভূতে 
যাকে পায়, সে জানে ন। যে, ভূতে পেয়েছে! সে বলে, বেশ আছি! 
( সকলে নিস্তব্ধ )। 

“সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তানয়। আবার ক্রোধ আছে । 
কামনার পথে কাটা পড়লেই ক্রোধ ৮ 

মাষ্টার--আমার পাতের কাছে বেড়াল নুলো৷ বাড়িয়ে মাছ নিতে 
আস, আমি কিছু বলতে পারি না। 

শ্রীরামকৃষ্*-_কেন ! একবার মার্লেই বা, তাতে দোষ কি? 
সংসারী ফোস করবে! বিষ ঢাল উচিৎ নয়। কাজে কারু অনিষ্ট 
যেন না করে । কিন্তু শত্রদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রোধের 
আকার দেখাতে হয়। ন1 হ'লে শক্ররা এসে অনিষ্ট করবে । ত্যাগীর 
ফোঁসের দরকার নাই । 

একজন ভক্ত--মহাশয়, সংসারে তাকে পাওয়া বড়ই কঠিন দেখছি । 
কটা লোক ওরকম হতে পারে? কে! দেখতে তো পাই না। 

শ্রীরামকৃষ্*-_কেন হবে না? ওদেশে শুনেছি, একজন ডেপুটি, খুব 
লোক- প্রতাপ সিং; দান ধ্যান, ঈশ্বরে ভক্তি, অনেক গুণ আছে। 
আমাকে ল'তে পাঠিয়েছিল। এই রকম লোক আছে বৈ কি। 


দিন্ীয় গরিচ্ট্ে 


সাধনার প্রয়োজন--গুরুবাক্যে বিশ্বাস, ব্যাসের বিশ্বাস 


শ্রীরামকুঞ্*_সাঁধন বড় দরকার । তবে হবে না কেন? ঠিক বিশ্বাস 
যদি হয়, তা হলে আর বেশী খাটতে হয় না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস ! 

“ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, গোগীরা এসে উপস্থিত। গোগীরাও পার 
হবে, কিন্তু খেয়া মিলছে না। গোপীবা বল্লে, ঠাকুর ! এখন কি হবে । 
ব্যাসদেব বল্লেন, আচ্ছা, তোদের পার ক'রে দিচ্ছি, কিন্তু আমার ঝড় 
খিদে পেয়েছে, কিছু আছে? গোগীদের কাছে হ্ধ, ক্ষীর, নবনী অনেক 
ছিল, সমস্ত ভক্ষণ করলেন । গোগীর৷ বল্লেন, ঠাকুর পারের কি হলো ! 
ব্যাসদেব তখন তারে গিয়ে দাড়ালেন ; বললেনঃ হে যমুনে, ষ্দি আজ 
কিছু খেয়ে না থাকি, তোমার জল ছুভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সব 
সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব। বল্তে না বল্তে জল ছুধারে সরে 
গেল । গোপীর। অবাক্‌ ; ভাব তে লাগলো» উনি এইমাত্র এত খেলেন ; 
আবার বল্ছেন, “যদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি ! 

“এই দৃঢ় বিশ্বাস । আমি নাঃ হাদয়মধ্যে নারায়ণ ; তিনি খেয়েছেন । 

“শন্রাচার্ধ্য এদিকে ব্রন্মজ্ঞানী ; আনার প্রথম প্রথম ভেদ-বুদ্ধিও 
ছিল। তেমন বিশ্বাস ছিল নাঁ। চগ্ডাল মাংসের ভড় লয়ে আসছে, 
উনি গঙ্গাস্থান করে উঠেছেন। চগ্ডালের গায়ে গ! লেগে গেছে। 
বলে উঠলেন, “এই তুই আমার ছুঁলি! চণ্ডাল-বল্লে, ঠাকুর, তুমিও 
আমায় ছ্োও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। যিনি শুদ্ধ আত্মা, 
তিনি শরীর ন'ন, পঞ্চভূত নন, চতুবিবিংশতি তত্ব ন'ন।” তখন শঙ্করের 
জ্ঞান হয়ে গেল। 

“জড়ভরত রাজ! রহুগণের পাঙ্কী বহিতে বহিতে যখন আত্মজ্ঞানের 
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কথা বল্তে লাগলো, রাজ! পান্থী থেকে নীচে এসে বল্লে, তুমি কে 
গো ! জড়ভরত বল্লেন, আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্মা। একবাবে 
ঠিক বিশ্বাস, আমি শুদ্ধ আত্মা । 

[ ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণ ও যোগতত্ব *৮_জ্ঞ!নযোগ ও ভক্তিযোগ ] 

“আমিই সেই” ন্আামি শুদ্ধ আত্মা”, এটি জ্ঞানীদের মত। ভক্কেবা 
বলে, এ সব ভগবানের এঁশ্বধ্য । এ্ব্ধ্য না থাকলে ধনীকে কে 
জানতে পার্তো ? তবে সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যখন বলবেন, 
“আমিও যা, তুইও তা” তখন এক কথা । রাজা বসে আছেন, 
খানসামা যদি রাজার আসনে গিয়ে বসে, আর বলে, “রাজা তুমিও ম1 
আমিও তা” লোকে পাগল বল্বে। হবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট 
হয়ে রাজা একদিন বলেন, “ওরে, তুই আমার কাছে বোস্‌, ওতে দোষ 
নাই ; তুইও যা, আমিও তা!” তখন যদি সে গিয়ে বসে, তাতে দোষ 
হয় না। সামান্য জীবের যদি বলে, “আমি সেই” সেটা ভাল না। 
জলেরই তরঙ্গ ; তরঙ্গের কি জল হয় ? 

“কথাটা এই; মন স্থিব না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। 
মন যোগীর বশ ! যোগী মনের বশ নয় । 

“মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়_-কুস্তক হয়। এই কুস্তুক ভক্তি- 
যোগেতেও হয় ; ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। নিতাই আমার মাত। 
হ[তা”, “নিতাই আমার মাতা হাতী” এই বল্তে বল্তে যখন ভাব হয়ে 
যায়, সব কথাগুলো বল্তে পারে না, কেবল “হাতা “হাতী, তারপর 
শুধু হা! ভাবে বায়ু স্থির হয়; কুন্তক হয়। 

“একজন ঝাট দিচ্ছে, একজন লোক এসে বল্লে, “ওগো, অমুক 
নেই ; মারা গেছে । মে ঝাট দিচ্ছে তার যদি আপনার লোক না 
হয়ঃ সে ঝাঁট দিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে, আহা, তাইতে। গ! 


দক্ষিণেশ্বরে দশহরা দিবসে-_ রাখালের বাপ প্রতভৃতি সঙ্গে ৯৭ 


লোকটা মারা গেল ! বেশ ছিল !? এপিকে ঝাটাও চল্ছে । আর যদি 
আপনার লোক হয়, তা হলে ঝাটা হাত থেকে পড়ে যা, আব “এ্যা 
বলে বসে পড়ে । তখন বায়ুস্থির হয়ে গেছে; কোন কাজ বা চিন্তা 
করৃতে পারে ন। ! মেয়েদের ভিতর দেখ নাই ? যদি কেউ অবাক ভয়ে 
একটা জিনিস দেখে বা একটা কথ! শুনে, তখন অন্য মেয়ের বলে 
তোর ভাব লেগেছে নাকি লো! এখানে বায়ু স্থির হয়েছে, তাই 
অবাকৃ, হা করে থাকে | 
[ জ্ঞানীর লক্ষণ-__সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ ] 

“সোহহং সোহহং কল্েই হয় না । জ্ঞানীর লক্ষণ আছে । নরেন্ডের 
চোখ সুমুখঠেলা । এরও কপাল ও চোখের লক্ষণ ভাল । 

«আর, সববায়ের এক অবস্থ। নয়। জীব চার প্রকার বলেছে 
বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব, নিত্য জীব । সকলকেই যে সাধন 
করতে হয়» তাঁও নয়। নশিত্যসিদ্ধ আব সাধনসিদ্ধ। কেউ অনেক 
সাধন করে ঈশ্বরকে পায়, কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ, যেমন প্রহলনাদ | 
হোমা পাখী আকাশে থাকে । ডিম পাড়লে ডিম পড়তে থাকে। 
পড়তে পড়তেই ডিম ফুটে । ছানাটা বেরিয়ে আবার পড়তে থাকে । 
এখনও এত উ ঢু যে পড়তে পড়তে পাখা €ঠে ! যখন পুথিবীর কাছে 
এসে পড়ে, পাখীটা দেখতে পায়, তখন হঝতে পারে যে, মাটিতে 
লাগলে চুরমার হয়ে যাব। তখন একেবাবে মার দিকে চৌঁচ দৌড় 
দিয়ে উড়ে যায়! কোথায় মা! কোথায় মা! 

“গুহলাদাদি নিত্যসিছের সাধন ভজন পরে । সাধনের আগে ঈশ্বন- 
লাভ-_যেমন লাউ কুমড়োর আগে ফল, তার পরে ফুল। (রাখালের 
বাপের দিকে চাহিয়। ) নীচ বংশেও যদি নিতাসিদ্ধ জন্মায় সে তাই হয়, 
আর কিছু হয় না। ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লে ছোলা গাছই হয়! 

৭য় 


৯৮ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ১৫ই জুন 
[ শক্তিবিশেষ ও বি্ভাসাগর-_শুধু পাগ্ডিত্য | 


“তিনি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন । কোন 
খানে একটা প্রদাপ জ্বলছে, কোনখানে একটা মশাল জ্বলছে । 
বিষ্ভাসাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি, কতদুর বুদ্ধির দৌড় ! যখন 
বল্লুম শক্তিবিশেষ, তখন বিষ্ভাসাগর ব'ল্লে, মহাশয়ঃ তবে কি তিনি 
কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি অমনি বল্লুম, 
তা দিয়েছেন বই কি। শক্তি কম বেশী না ভ'লে তোমার নাম এত 
হবে কেন? তোমার বিদ্ভা, তোমার দয়! এই সব শুনে তো আমর। 
এসেছি । তোমার তো ছ্টো। শিং বেবোয় নাই ! বিদ্যাসাগরের এত 
বিছ্যা, এত নাম, কিন্তু এমন কাঁচা কথা বলে ফেল্লে, তিনি কি 
কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? কি জানো, জালে 
প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে; কুষ্ঠ, কাতল!। তারপর জেলেরা 
পাকট! পা দিয়ে খেঁটে দেয়, তখন চুনো পুটি, পাকাল এই সব মাছ 
বেরোয়,একটু দেখতে দেখতে ধরা পন্ডে। ঈশ্বরকে না জান্লে 
ক্রমশ: ভিতরের টনোগুটি বেরিয়ে পড়ে । শুপু পণ্ডিত হলে কি হবে ? 


নবম খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে 
গরথম গরিচ্ট্দে 
পণ্ডিত ও সাধুর প্রভেদ--কলিযশে নারদীয় ভক্তি 


আজ বুধনাব, ভাদ্রমাসের কৃন্গাদশমী তিথি, ১৬০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ 
্রীষ্টাবব। বুধবারে ভক্তসমাগম কন, কেন না সকলেবই ক।জ কন্ম আছে। 
ভক্তের! প্রায় রবিবারে অবসন্ন হলে ঠাকুখকে দশন করিতে আসেন । 
মাষ্টার বেল! দেড়টার সময ছুটি পাইয়াডেন, তিনটার সময় দম্সিণেখরে 
কালীমন্দিরে ঠাকুরের কাছে আসিঘা উপস্থিত । এ মুন রাখাল, লাটু 
ঠাকুরের কাছে গ্রায় থাকেন । আজ ছঈ ঘণ্ট। পুবেব কিশোরা 
আসিয়াছেন । ঘরের ভিতর ঠাকুর ছোট খাঁচটির উপর বসিয়া আছেন । 
মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । ঠাকুর কুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়া নরেন্দের কথা পাড়িলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি )-ষ্যাগা, নরেন্দের সঙ্গে দেখা 
হয়েছিল ? (সহাস্তে ) নরেন্দ্র বলেছে, উনি এখনও কাণাঘরে যান ? 
যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন আর কালীঘরে যাবেন না। 

“এখানে মাঝে নাঝে আসে বলে বাড়ার লোকেবা বড় ব্যাজার। 
সে দিন এখানে এসেছিল? গাড়ী করে । সুরেন্দ্র গাড়ীভাড়া দিছ.লো। 
তাই নরেন্দ্রের পিসী স্ুরেন্দ্রের বাড়ী গিয়ে ঝগড়া করতে গিছলো 1” 

ঠাকুর নরেন্ছ্রের কথা কহিতে কহিতে গাত্রোথান করিলেন । কথ৷ 
কহিতে কহিতে উত্তর-পুর্ব বারান্দায় গিয়া দ্রাড়াইলেন। সেখানে 
হাজরা, কিশোরী, রাখালাদি ভক্তের আছেন। অপরাহ্ হইয়াছে। 

বলীরামকৃষ্ণ---হ্যাগা, তুমি আজ যে বড় এলে? স্কুল নাই? 


১০০ শ্রীঞ্রীরামকুঝ্ককথামুত-_১য় ভাগ [ ১৮৮৩, ২৬শে সেপ্টেম্বর 


মাষ্টার-_আজ দেড়টার সময় ছুটি হয়েছিল । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কেন এত সকাল ? ৰ 

মাষ্ঠার--বিগ্ভাসাগর স্কুল দেখতে এসেছিলেন । স্কুল বিষ্ভাসাগরের, 
তাই তিনি এলে ছেলেদের আনন্দ করবার জন্য ছুটি দেওয়া হয়। 

[ বিদ্যাসাগর ও সত্য কথা-_শ্রীমুখ-কথিতচরিতাশ্বত ] 
গ্রীরামকুষ্ণ-_বিদ্ভাসাগর সত্য কথা কয় না কেন? 

“সত্যবচন পরস্ত্রী মাতৃসমান । এইসে হরি না মিলে ত” তুলসী 
ঝুটজবান।, সত্যেতে থাকৃলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। 
বিছ্ভাসাগর সেদিন ঘল্লেঃ এখানে আসবে ; কিন্তু এলো না ! 

“পণ্ডিত আর সাধু অনেক তফা। শুধু পণ্ডিত যে, তার কামিনী 
কাঞ্চনে মন আছে । সাধুব মন হরিপাদপদ্মে। পণ্ডিত বলে এক আর 
করে এক । সাধুব কথা ছেড়ে দাও | খাদের হরিপাদপদ্মে মন তাদের 
কাজ, কথা সব আলাদা । কাশীতে নানকপন্থী ছোকর! সাধু দেখে- 
ছিলাম তার উমের তোমার মত । আমার বল্‌তো “প্রেমী সাধু" । কাশীতে 
তাদের মঠ আছে ; একদিন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ ক'বে নিয়ে গেল। 
মোহস্তকে দেখলুমঃ যেন একটি গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'উপায় 
কি? সে বল্লে, কলিষুগে নারদীয় ভক্তি । প1ঠ কচ্ছিল, পাঠ শেষ 
হলে বল্তে লাগলো -'জলে বিধুঃ স্থলে বিষুঃ বিষুঃ পব্বতমন্তকে । 
সবর্বম্‌ বিফুময়ম জগৎ | অব শেষে বললে, শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তি; । 

[ কলিষগে বেদমত চলে না--জ্জীনমার্গ ] 

“এক দ্রিন গীতা পাঠ করলে । তা এমনি জাট, বিবয়ী লোকের 
দিকে চেয়ে পড়বে না! আমার দিকে চেয়ে পড়লে । সেজবাবু ছিল । 
সেজবাবুর দিকে পেছন ফিরে পড়তে লাগল। সেই নানকপন্থী লাধুটি 
বলেছিল: উপায়, 'নারদীয় ভক্তি” |” 


দক্ষিণেশ্ববে মাষ্টারসঙ্গে__কলিযুগে বেদমত চলে না ১০১ 


মাষ্টার--ও সাধুর কি বেদান্তবাদী নয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ__হ্যা, ওর। বেদান্তুবাদী কিন্তু ভক্তিমার্গও মানে । কি 
জান এখন কলিযুগে বেদমত চলে না। একজন ব'লেছিল, গায়ত্রী 
পুরশ্চরণ ক'রবো। আমি বললুম কেন? কলিতে তন্ত্রোক্ত মত । 
তন্ত্রমতে কি পুরশ্চরণ হয় না? 

“বৈদিক কন বড় কঠিন।* তাতে আবার দাসত্ব । এমনি আছে 
যে, বার বছৰ না! কত এ রকম দাসত্ব কলে তাই হয়ে যায়। যাদের 
অতদিন দাসত্ব করলে, তাদের সত্ব। পেয়ে যায় ! তাদের রজ?, তমঃ গুণ, 
জীব-ভিংসা বিলাস এই সব এসে পড়ে, তাদের সেবা করতে করতে । 
শুধু দাসত্ব নয়, আবার পেনসান খায়। 

“একটি বেদান্তবাদী সাধু এসেছিল । মেঘ দেখে নাচতো। ঝড়ে- 
বৃষ্টিতে খুব আনন্দ । ধ্যানের সমর কেউ কাছে গেলে বড় চটে যেত । 
আমি একদিন গিছলুম। যাওয়াতে ভারী বিরক্ত সব্র্দাই বিচার 
করতো, পত্রহ্ম সত্য, জগ্গ মিথ্য। | মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে, 
তাই ঝাড়ের কলম লয়ে বেড়াত। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা 
রং দেখা যায় ;_বস্তত কোন রং নাই ।-- তেমনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম বে আর 
কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে, অহংকারেতে, নান। বস্তু দেখাচ্ছে । পাছে 
মায়া হয়, আসক্তি হয়, তাই কোন জিনিস একবার বৈ আর দেখবে না । 
ন্নানের সময় পাখী উড়ছে দেখে বিচার করতে। । দুজনে বান্ছে যেতুম | 
মুসলমানের পুকুর শুনে আর জল নিলে না । হলধারী আবার ব্যাকরণ 
জিজ্ঞাসা করলে ; ব্যাকরণ জানে । ব্যাঞ্জনবণের কথা হলো । তিন দিন 
এখানে ছিল। একদিন পোস্তার ধারে শানায়ের শব্ধ শুনে বললে, যার 
ব্রহ্মদর্শন হয়, তার এ শব্দ শুনে সমাধি হয়। 


ছিতীয় গৰিছ্টেদ 
দক্ষিণেশ্বরে গুকু শ্ররামকঞ্চ- পরমহংস অঙ্থা প্রদর্শন 


ঠাকুর গ্রারামকৃষ্ণ সাধুদিগের কথা কহঠিতে কহিতে পরমহংসের অবস্থা 
দেখাইতে লাগিলেন । দেহ ব!লকের ন্যায় চলন ! মুখে এক একবাব 
হাসি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে ! কোমরে কাপড় নাই ; ধিগম্থর ; চক্ষু 
আনন্দে ভামিতেছে। ঠাকুর ছে।ট খাটটিতে আবার বসিলেন । আবার 
সেই মনো মুগ্ধকরী কথা । 

জ্ীরামকৃষ্চ ( মণির প্রতি )--হ্াঙটার কাছে বেদান্ত শুনেছিলাম । 
ত্রন্গ সত্য জগীগ মিথ্যা” ৷ বাজিকর এসে কত বাজি করে; আমের 
চার আম পর্য্যস্ত হলো । কিন্তু এ সব বাজি ৷ বাঁজিকরই সত্য । 

মণি--জীবনটা যেন একটা লম্বা ঘুম! এইটি বোঝা যাচ্ছে সব 
ঠিক দেখছি না । যে মনে আকাশ বুঝতে পারি নাঃ সেই মন নিয়েই 
তো! জগত দেখছি ; অতএব কেমন করে ঠিক দেখা হবে ? 

ঠাকুব__আর এক রকম আছে । আকাশকে আমরা ঠিক দেখছি 
না, বোধ হয়, যেন মাটিতে লোটাচ্ছে। তেমনি কেমন করে মানুষ ঠিক 
দেখবে ? ভিতরে বিকার । 

ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন, বিকার ও তাতার ধনন্তরী-_ 

এ কি বিকার শঙ্করী ! কৃপা চরণতরী পেলে ধন্বস্তরী। [ ৪৪ পৃষ্ঠা 

“বিকার বৈ কি। দেখ না, স.সারীর। কৌদল করে । কিলয়ে 
যে কৌদল করে, তার ঠিক নাই । কৌদল কেমন! তোর অমুক হোক, 
তোর অমুক করি । কত চেঁচামেচি, কত গালাগাল !” 

মণি__কিশোরীকে বলেছিলাম, খালি বাক্সের ভিতর কিছুই নাই__ 
অথচ দুইজনে টানাটানি করছে টাকা আছে বলে ! 


দক্ষিণেশ্বরে মণিসঙ্গে - ঠাকুরের গান ১০৩ 


[ দেতধারণ-ব্যাধি--19 10 07310 60 1)6৮ ১ 
ংসার মজার কুটি ] 

“আচ্ছ।, দেহটা তে| যত অনর্থের কারণ । এ সব দেখে জ্ঞানীর 
ভাবে, খোলস ছাড়লে বাঁচি» [ গাপুগ কাণাঘরে যাইতেছেন । 

ঠাকুর-কেন? এই সংসাব ধোকার টাটা, আবাব'মজার কু'টিও 
বলেছে। দেহ থাকলেই বা! সংসার মজার খুটি'ত হতে পারে । 

মণি-_নিমবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায়? 

ঠাকুর__-1, ত। বটে । 

ঠাকুর কালীঘরেব সম্মুখে আসিঘাছেন। মাকে ভমিছ্ হইয়া প্রণাম 
করিলেন ৷ মণিও প্রণাম কবিলেন। ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে নীচের 
চাতালের উপর নিরাসনে মা কালাকে সম্মথে কিয়! বসিয়াছেন। পরণে 
কেবল লাল পেড়ে কাপড়খানি, তার খানিকটা পিঠে ও কাধে। 
পশ্চাৎদেশে নাটমন্দিরের একটি শুস্ত। কাঁছে মণি বসিয়। আছেন । 

মণি__তাই যদি হ'লো ; তা হলে দেহ ধারণের কি দরকার ? এ 
তো! দেখছি, কতকগুলো কন্মভোগ করবার জন্য দেহ। কি করছে কে 
জানে! মাঝে আমর! মারা যাই । 

ঠাকুর__ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লে ছোলাগাছই হয়। 

মণি-_ত! হলেও আষ্টবন্ধন তো! আছে? 

[ সচ্চিদানন্দ গুরু গুরুর কৃপায় মুক্তি ] 

ঠাকুর- তষ্ট বন্ধন নয় অষ্টপাশ । তা থাকলেই ব1। ভার কৃপা 
হলে এক মূহুর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে । কি রকম জান, যেমন 
হাজার বওসর়ের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অঙ্গকার 
পালিয়ে যায়! একটু একটু করে যায় না । ভেলকীবাজি ক'রে, দেখেছ ? 
অনেক গেরে। দেওয় দড়ি একধার একট। জায়গায় বাঁধে, আর এক ধার 


১০৪ শ্রীঞ্জীরামকুঞ্চকথামৃত-_ ২য় ভাগ [ ১৮৮৩ ২৬শে সেপ্টেম্বর 


নিজের হাতে ধরে ; ধরে দড়িটাকে ছুই একবার নাঁড়! দেয়। নাড়াও 
দেওয়া, আর সব গেরে। খুলেও যাওয়া । কিন্তু জন্য লোকে সেই গেরো 
প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে নাই। গুরুর কৃপা হলে সব গেরো 
এক মুহুর্তে খুলে যায়। 

[ কেশব সেনের পরিবর্তনের কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ] 

“আচ্ছাঃ কেশব সেন এত বদলালো। কেন, বল দেখি? এখানে 
কিন্তু খুব আস্তো । এখান থেকে নমস্কার করতে শিখলে । একদিন 
বল্লুম, সাধুদের ও রকম করে নমস্কাব করতে নাই । একদিন জীশানের 
সঙ্গে কলকাতায় গাড়ি করে যাচ্ছিলুম । সে কেশব সেনের সব কথা৷ 
শুনলে। হরীশ বেশ বলে, “এখান থেকে সব চেক পাশ করে নিতে 
হবে; তবে ব্যান্ছে টাকা পাওয়া যাবে?” ( ঠাকুরের হাস্য )। 

মণি অবাক্‌ হইয়া এ সকল কথ শুনিতেছেন। বুঝিলেন,গুরু- 
রূপে সচ্চিদানন্দ চেক পাশ করেন। 

| পুববকথা, স্যাউটাবাবার উপদেশ-_তীকে জানা যায় না] 
ঠাকুর- বিচার কোরো না । তাকে জান্তে কে পারবে ? ন্যাউটা 
বলতো শুনে রেখেছি, তারি এক অংশে এই ত্রন্মাণ্ড। 

“হাজরার বড় বিচারবুদ্ধি সে হিসাব করে, এতখানি জগৎ হলো, 
এতখানি বাকি রইল । তার হিসাব শুনে আখার মাথা টন্‌ টন্‌ কবে। 
আমি জানি, আমি কিছুই জানি না। কখনও ত।কে ভাবি ভাল, 
'মাবার কখনও ভাবি মন্দ । তার আমি কি বঝবো।?” 

মণি_-আজ্ঞ হা, তাকে কি বুঝা যায় ? যার যেমন বৃদ্ধি সেইটুকু 
নিয়ে মনে করে, আনি সবটা বুঝে ফেলেছি । আপনি যেমন বলেন, 
একটা পি পড়ে চিনির পাহাড়ের কাছে গিছলো, তার এক দানায় পেট 
উরলে! বলে মনে করে-__ এইবারে সব পাহাড়টা বাসায় নিয়ে যাব 


দক্ষিণেশ্বরে মণিসঙ্গে_ ঠাকুরের হাদয়মধ্যে মা ১০৫ 


| ঈশ্ববকে কি জানা যায়? উপায়_-শরণাগতি ] 

ঠাকুর-_তাকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না! আমি 
কেবল মা বলে ডাকি! মাযা করেন। তার ইচ্ছ। হয় জানাবেন, না 
ইচ্ছ] হয়, নাই বা জানাবেন । আমার বিড়াল-ছানাব স্বভাব । বিড়ালটা 
কেবল মিউ মিউ করে ডাকে । তারপর মা যেখানে রাখে--কখনও 
হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায় । ছোট ছেলে মাকে চায়। 
মার কত এখ্বঝ/, সে জানে না! জানতে চায়ও না। জে জানে, আমার 
মা আছে আমার ভাবনা কি? চাকবাণীর ছেলেও জানে আমার মা 
আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়ঃ তা। বলে, আমি মাকে 
বলে দেব! আমার মা আছে! আমারও সন্থ।নভাবন 

তঠ1€ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে দেখাইয়! নিজের বুকে হাত দিয়া 
মণিকে বলিতেছেন, আচ্ছ৷ এতে কিছু আছে; তুমি কি বলো? 

তিনি অবাক হইয়া! ঠাকুরকে দেখিতেছেন । বুঝি ভাবিতেছেন-__ 
ঠাকুরের হ্ৃদয়মধ্যে কি সাক্ষাৎ মা আছেন ! ম| কি দেহধারণ করে 
এসেছেন ? জীবের মঙ্গলের জন্য ? ্‌ 


দশম খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও কমলকুটারে শ্রীযুক্ত কেশনচন্দ্র সেন 


গ্রথম গরিচ্ছে 
(কশবের বাটির সম্মখ--পশ্যতি তব পন্থানম্ব 


[ কেশব, গরসন্ন, অমৃত, উমানাথ, কেশবের মাঃ রাখাল, মাগার ] 
কাত্তিক কৃষ্ণ! টত্ু্দশী ; ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ শ্রীষ্টব, বুধবার । আজ 
একটি ভক্ত কমলকুটারেব (14115 0০০৪৫) কটকের পুর্বধারের ফুট- 
পাথে পায়চারী করিতেছেন । কাহার জন্য ব্যাকুল হইয়! যেন অপেক্ষা 
করিতেছেন । 

কমলকুটারের উত্তরে মঙ্গলবাড়ী, ব্রাহ্ম ভক্তেরা অনেকে বাঁস করেন। 
কমলকুটীরে কেশব থাকেন। তাহার গীড়! বাড়িয়াছে। অনেকে 
বলিতেছেন, এবার বোধ হয় বাচিবার সম্ভাবন। নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বড় ভালবাসেন! আজ তাহাকে দেখিতে 
আসিবেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে আসিতেছেন । তাই 
ভত্তটি চাহিয়া আছেন, কখন আসেন । 

কমলকুটীর সাকু'লার রোডের পশ্চিম ধারে। তাই রাস্তাতেই 
ভক্তটি বেড়াইতেছিলেন । বেলা ২টা হইতে তিনি অপেক্ষা করিতেছেন । 
কত লোকজন যাইতেছে, তিনি দেখিতেছেন। 

রাস্তার পুর্বধারে ভিক্টোরিয়া কলেজ । এখানে কেশবের সমাজের 
ত্রার্মিকাগণ ও তাহাদের মেয়েরা অনেকে পড়েন । রাস্তা হইতে স্কুলের 
ভিতর অনেকটা দেখ। যায় । উহার উত্তরে একটি বড় বাগান বাড়ীতে 


কেশবের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশবের শেষ পীড়া ১০৭ 


কৌন ইংরাজ ভদ্রলোক থাকেন । ভক্তটি অনেকক্ষণ ধরিয়া! দেখিতেছেন 
যে, তাহাদের বাড়ীতে কোন বিপদ হইয়াছে । ক্রমে কালপরিচ্ছদধারী 
কোচম্যান ও সঠিস মুভদেহের গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল । দেড়খণ্টা 
দুই ঘণ্টা এ সকল আয়োজন হইতেছে । 

এই মর্তধাম ছাড়িয়া কে চলিয়া গিয়ছে__তাই আয়োজন ! 

ভক্তি ভাবিতেডেন, কোথায় ? দেত্যাগ করিম। কোথায় যায়? 

উত্তব হইতে দক্ষিণ দিকে কত গাড়ী আসিতেছে । ভক্তটি এক 
একবার লক্ষ্য করিরা দেখিতেছেন, তিনি আসিতেছেন কি না। 

বেলা প্রায় ৫টা বাজিল। ঠাকুরের গাড়। আসিয়া উপস্থিত, সঙ্গে 
লাটু ও গার দু একটি ভক্ত ! আর মাষ্টার ও রাখাল আসিয়াছেন। 

কেশবের বাড়ীর লোকেরা ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া 
গেলেন । বৈঠকখানার দক্গিণদিকে বারান্দায় একখানি তক্তাপোষ পাত। 
ছিল। তাহার উপর ঠাকুরকে বসান হইল । 


দ্বিতীয় গার 


গ্রীরামকঞ্চ সমাধিম্ব_ ঈশ্বরাবেশে মার সঙ্গে কথা 


ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। কেশবকে দেখিবার জন্য অধৈর্ধ্য 
হইয়াছেন । কেশবের শিল্তেরা বিনীতভাবে বলিতেছেন, তিনি একটু 
এই বিশ্রাম করছেন, এইবার একটু পরে আস্ছেন। 
কেশবের সঙ্কটাপন্ন গীড়া। তাই শিষ্যরা ও বাড়ীর লোকেরা এত 
সাবধান । ঠাকুর কিন্ত কেশবকে দেখিতে উত্তরোত্তর ব্যস্ত হইতেছেন | 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেশবের শিষ্যদের প্রতি )- শ্যাগা! তার আসবার 
কি দরকার? আমিই ভিতরে যাই ন। কেন? 


রা শ্রাশ্রীরামকৃষ্ণচকথামৃত--+২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 


প্রসন্ন (বিনীতভাবে )- আজ্ঞে, আর একটু পরে তিনি আসছেন । 

ঠাকুর-যাঁও ; তোমরাই অমন কোর্ছ ! আমিই ভিতরে যাই! 

প্রসন্ন ঠাকুরকে ভুলাইয়া কেশবের গল্প করিতেছেন ! 

প্রপন্ন তার অবস্থা আর এক রকম হয়ে গেছে । আপনারই মত 
মার সঙ্গে কথা কন । মা কি বলেন, শুনে হাসেন কাদেন। 
কেশব জগতের মার সঙ্গে কথা কন; হাসেন কাদেন এই কথ: 
শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন । দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ ! 

ঠাকুর সমাপ্িস্থ ! শীতকাল, গায়ে সবুজ রঙ্গের বনাতের গরম 
জামা। জামার উপর একখানি বনাত। উন্নত দেহ ; দৃষ্টি স্থির । একে- 
বারে মগ্ন! অনেকক্ষণ এই অবস্থায় । সমাধিভঙ্গ আর হইতেছে না। 

সন্ধ্য। হইয়াছে । ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ । পার্থের বৈঠকখানায় 
আলো জ্বালা হইয়াছে । ঠাকুরকে সেই ঘরে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে । 

অনেক কষ্টে তাহাকে বৈঠকখানার খরে লইয়া যাওয়া হইল । 

ঘরে অনেকগুলি আসবাধ_-কৌচ, কেদারা, আলনা, গ্যাসের 
আলো'। ঠাকুরকে একখানা কৌচের উপর বসন হইল । 

কৌচের উপর বসিয়াই আবার বাহাশুন্য, ভাবা বিষ্ট। 

কৌচের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নেশার থোরে কি বলিতেছেন-__ 
“আগে এ সব দরকার ছিল । এখন আর কি দরকার ? 

( রাখাল দৃষ্টে ) “রাখাল, তুই এসেছিস্‌ ?” 

[ জগন্মাতা দর্শন ও তাহার সহিত কথা__77010707691165 
01 6119 9014]. ] 

বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার কি দেখিতেছেন। বল্ছেন -- 

“এই যে ম। এসেছে।! আবার বারানসী কাপড় পড়ে কি দেখাও । 
মা হ্যাঙ্গাম কোরোনা ! বোসে! গো বোসো ?” 


কেশবের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ 





কেশবের শেষ পাড়া ১০৯ 


ঠাকুরের মহাভাবের নেশা চলিতেছে । ঘন আলোকময় । বাঙ্গ- 
ভাক্তের। চতুদ্দিকে আছেন | লাট, প্লাথাল, মাঞ্টাব ইত্যাদি কাছে বসিয়া 
আছেন । ঠাকুর ভাবাবস্থায় আপনা আপনি বলিতেছেন 

“দেহ আর আত্মা! দেহ হয়েছে আবার যাবে! আত্মার মৃত্যু 
নাই। যেমন সুপারি ; পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে, 
কাচা বেলার ফল আলাদা ছাল আলাদা করা বড় শর্ত । তাকে দর্শন 
করলে, তাকে লাভ কৰ্‌লে, দেহবৃদ্ধি যায় ! তখন দেহ আলাদা, আত্মা 
আলাদা বোধ তয় 1৮ 





[ কেশবের প্রবেশ ] 

কেশন ঘবে প্রবেশ করিতেছেন | পুরর্বদিকের দ্বার দিয়। আঁসিতে- 
ছেন। যাহারা তাহাকে ত্রাহ্মলমাজ মন্দিরে ব| টাউনহলে দেখিয়াছিলেন, 
ভাভার অস্থিচম্মসার মুত্তি দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া রহিলেন । কেশব 
দাঁড়াইতে পারিতেছেন না ঃ দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। 
অনেক কষ্টের পর কৌচের সম্মুখে আসিয়! বসিলেন । 

ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়া নীচে বসিয়াডেন । কেশব 
ঠাকুরের দশনলাভ করিয়৷ ভূমিষ্ঠ হইরা অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম 
করিতেছেন । প্রণামানন্তর উঠিয়। বসিলেন | ঠাকুন এখন ও ভাবাবস্থায় । 
আপনা আপনি কি বলিতেছেন । ঠাকুর মার সঙ্গে কথ। কহিতেছেন ! 


তৃতীয় গরিচ্েদে 
ব্রঙ্গ ও শক্তি অভদ-_মানুষ লীল। 


এইবার কেশব উচ্চৈহম্বরে বলছেন, “আমি এসেছি”, “আমি এসেহি?। 
এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীবামকৃফ্ণেব বাম হাত ধারণ করিলেন: ও সেই ভাতে 
হাত বলাইতে লাগিলেন । ঠাকুর ভাবে গর্গর মাতোয়রা। আপনা 
আপনি কত কথ বলিতেছেন । ভক্তের। সকলে হা করিয়া শুনিতেছেন । 

্ীরামকুষ্ণ₹__যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ নানা বোধ । যেমন কেশব, 
প্রসন্ন, অমৃত, এই সব । পুণভ্ঞান হলে এক চৈতন্য বোধ হয়। 

“আবার পূর্ণভ্গনে দেখে, যে সেই এক চৈতন্য, এই জীব-জগৎ এই 
চতুক্বিংশতি তত্ব হয়েছেন । 

“তবে শক্তিবিশেঘ। তিনিহ সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কৌনখানে 
বেশী শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ । 

“বিদ্ভাসাগর বলেছিল, “তা ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে 
কম শক্তি, দিয়েছেন ? আমি বলুম* “তা যাঁদ না হতো, তা হলে এক- 
জন লোক পঞ্চাশ জন লোককে হারিয়ে দেয় কেমন করে, আর 
তোমাকেই বা আমরা দেখতে এসেছি কেন ?, 

“তার লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন, সেখানে বিশেষ শক্তি । 

“জমিদার সব জায়গায় থাকেন । কিন্তু অমুক বেঠকখানায় তিনি 
প্রায় বসেন। ভক্ত তার বৈঠকখানা ৷ ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীল! করতে 
ভালবাসেন । ভক্তের হৃদয়ে তার বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়। 

“তার লক্ষণ কি? যেখানে কার্য্য বেশী, সেখানে বিশেষ শক্তির 
প্রকাশ । 


কেশবের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্চ__কেশবের শেষ পীড়া ১১১ 


“এই আছ্ভাশক্তি আর পরক্রক্ম অভেদ । একটিকে ছেড়ে আর 
একটিকে চিন্তা কর্বার যো নাই । যেমন জ্যোতি; আর মণি! মণিকে 
ছেড়ে মণির জ্যোতিঃকে ভাববার যো নাই ; আবাব জ্যোতিঃকে ছেড়ে 
মণিকে ভাববার যো নাই । সাপআর তিথ্যগগতি। সাপকে ঢেড়ে 
তির্যাগগতি ভাববার যো নাই ঃ আবার সাপের তিষ্যগগতি ছেড়ে 
সাপকে ভাববার যো নাই । 

| ব্রাহ্মদমান্স ও মানুষে ঈশ্বর দর্শন-সিদ্ধ ও সাধকেব গ্রভেদ ] 


“আগ্যাশক্তিই এই জীবজগণ্ড, এই চড়ধিবংশতি তত্ব হয়েছেন । 
অনুলোম, বিলোম । রাখাল, নরেন্্র আব আর ছোকরাদের জন্য ন্যস্ত 
হই কেন? হাজরা বল্লে, তুমি ওদের জঙ্কা ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ, তা 
ঈশ্বরকে ভাববে কখন্‌ ? (কেশব ও সকলের ঈবৎ তাস্ত )। 

“তখন মহা চিন্তিত হলুম | বল্লুম, মা, একি হলো । ভাজরা, বলে, 
ওদের জন্য ভাব কেন? তার পর ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলুম । 
ভোলানাথ বললে, ভারতে * এ কথা আছে । সমাধিস্থ লোক সমাধি 
থেকে নেমে কোথায় দাড়াবে? তাহ সত্বগুণী ভক্ত নিয়ে থাকে। 
ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচলুম ! ( সকলের তাস্ত )। 

“হাজরার দোষ নাই । সাধক অবস্থায় সব মনট। “নেতি' “নেতি' 
করে তার দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদ] কথা তাকে 
লাভ কর্বার পর, অনুলোম বিলোম! ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে, 
তখন বোধ হয়ঃ “ঘোলেরই মাখন, মাখনেই ঘোল।, তখন ঠিক 


পেপসি আপ স্পা লাজ শপ 





* “ভারত? অর্থাৎ মহাঁভারত। শ্রযুক্ত ভোলানাথ তখন কালীবাচান ঘুনুরী | 
ঠাকুবকে ভক্তি করিতেন ও মাঝে মাঝে গিয়া মহাভারত শ্তদাইতেন। ৬দীননাথ 
খাজাঞ্ীর পরলোকের পর ভোলানাথ কালীব|ডীর খাজাপ্ডী হইয়াছিলেন। 
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বোধ হয়, তিনিই সব হয়েছেন | ' কোনখানে বেশী প্রকাশ ; কোন- 
খানে কম প্রকাশ। 

““্ভাবসমুদ্র উলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে 
সমুদ্রে আস্তে হলে একের্বেঁকে ঘুরে আসতে হতো । বনে এলে 
ভাঙ্গায় একর্বাশ জল । তখন সোজ! নৌকা চালিয়ে দিলেই হলো । 
আর ঘুরে আসতে হয় ন।। ধাঁনকাটা ভলে, আর আলের উপর দিয়ে 
ঘুরে ঘুরে আস্তে হয় না! সোজা এক দিক্‌ দিয়ে গেলেই হয়। 

“লাভের পর তাকে সবতাতেই দেখা যায়। মানুষে তার বেশী 
প্রকাশ । মানুষের মধ্যে সত্বৃগুণী ভক্তের ভিতর আরও বেশী প্রকাশ 
যাঁদের কামিনীকাঞ্চন ভোগ কর্বার একেবারে ইচ্ছা নাই । (সকলে 
নিস্তব্ধ )। সমাধিস্থ ব্যক্তি যদি নেমে আসে, তাহলে সে কিসে মন 
ঈাড় করাবে? তাই কামিকীকাঞ্চনত্যাগী সত্বপ্তণী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ 
দরকার হয়। ন| হলে সমাধিস্ত লোক কি নিয়ে থাকে ? 

[ ব্রাঙ্মসমাজ ও ঈগ্বরের শাতৃভাব__জগতের ম। ] 

“যিনি ব্রহ্ম তিনিই আছ্যাশক্তি ! যখন নিঙ্থিয়, তখন তাকে শ্রহ্গ 
বলি; পুরুষ বলি। যখন স্ব্টি, স্থিতি, গ্রলয় এই সব করেন, তাকে 
শক্তি বলি; প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ, 
তিনিই প্রকৃতি । আনন্দময় আর আনন্দময়ী | 

যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ভানও আছে । যার বাপ 
জ্ঞান আছে তার মা জ্ঞানও আছে । € কেশবের হাস্ত )। 

“যার অন্ধকার জ্ঞান আছে, তার আলো জ্ঞানও আছে! যাব 
রাত জ্ঞান আছে তার-দিন জ্ঞানও আছে । যার সুখ জ্ঞান আছে, 
তার ছুঃখ জ্ঞানও আছে । তুমি ওটা বুঝেছ ?” 

কেশব ( সহান্তে )- হা বুঝেছি । 


শ্রীমহেজ নাথ গুশ্ত 
( শ্রীম ) 
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কেশবের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ__কেশবের শেষ গীডা ১১৩ 


প্রীরামকুষ্চ__ মা!_কি মা? জগতের মা। যিনি জগৎ স্থণ্টি 
করেছেন, পালন করৃছেন । যিনি তার ছেলেদের সববদা রক্ষ। কর্ছেন ; 
আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ__যে য। চায়, তাই দেন। ঠিক ছেলে ম! 
ছাড়া থাকৃতে পারে না। তার মা সব জানে। ছেলে খায়, দায়, 
বেড়ায় ; অত শত জানে না । 

কেশব-_আজের হী । 


চূর্ধ গৰিচ্েদ 
পূর্বাকথা-_ প্রাঙ্গপমাজ ও ঈশ্বরের গ্রশ্বৃধ্য বর্ণনা 


শ্রীরামকৃষ্ণ কথা! কহিতে কহিতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। কেশবের 
সহিত সহাস্তে কথা কহিতেছেন । একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়৷ সমস্ত 
শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন। সকলে অবাক্‌ যে, তুমি কেমন আছ” 
ইত্যাদি কথা/আদৌ হইতেছে না । কেবল ঈশ্বরের কথা! 

-প্রীরামকুঞ্চ ( কেশবের প্রতি )--ব্রন্গজ্ঞানীরা অতো মহিমা বর্ণন 
করে কেন? “হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য্য করিয়া, নক্ষত্র 
করিয়াছ !' এ সব কথা এত কি দরকার? অনেকে বাগান দেখেই 
তারিফ করে । বাঝুকে দেখ তৈ চায় ক'জন । বাগান বড় ন। বাবু বড়। 

“মদ খাওয়৷ হ'লে শুড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, তার 
হিসাবে আমার কি দরকার ? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়। 
“নরেক্দ্রকে যখন দেখি, কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, “তোর বাপের 
নাম কি? “তোর বাপের কখান! বাড়ী ?, 
২৮ 
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[ পূর্বকথা-_বিষুঘরের গয়ন। চুরি ও সেজোবাবু ] 

“কি জান? মানুষ নিজে এশ্বধ্যের আদর করে ব'লে, ভাবে, 
ঈশ্বরও এরশ্বর্য্যের আদর করেন। ভাবে, তার এশ্বধ্যের প্রশংসা করলে 
তিনি খুসি হবেন । শম্ভু বলেছিল,_আর এখন এই আশীর্বাদ কর. যাতে 
এই এরশ্বর্ধয তার পাদপদ্ে দিয়ে মরতে পারি । আমি বল্লুম, এ তোমার 
পক্ষেই এশ্বধ্য ; তাকে তুমি কি দিবে ? তার পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি ! 

“যখন বিষুঘরের গয়ন। চুরি গেল, তখন সেজে। বাবু আর আমি 
ঠাকুরকে দেখতে গেলাম । সেজে। বাবু বল্লেন, “দূর ঠাকুর ! তোমার 
কোন যোগ্যতা নাই । তোমার গ। থেকে সব গয়ন| নিয়ে গেল, আর 
তুমি কিছু করতে পারলে না! আমি তাকে বল্লাম, “এ তোমার কি 
কথা! তুমি যাঁর গয়না গয়ন| কোরছো, তার পক্ষে এগুলো মাটির 
ভেলা! লক্ষ্মী ধার শক্তি, তিনি তোমার গুটাকতক টাক! চুরি গেল 
কি না, এই নিয়ে কি হাঁ করে আছেন? এ রকম কথা বল্‌্তে নাই 

“ঈশ্বর কি এশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান? 
টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈধাগ্য এই সব চান। 

[ ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসক ভেদ-_ত্রিগুণাতীত ৫] 

“যার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনিই দেখে । ওমোগুণী ভক্ত; 
সে দেখে, মা পীঠ। খায়, আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা 
ব্যঞ্জন ভাত করে দেয়। সত্বৃগুণী ভক্তেব পুজার আড়হুর নাই। তার 
পূজা লোকে জান্তে পারে না। ফুল নাই, তো বিশ্বপত্র, গঙ্গাজল 
দিয়ে পুজা করে। ছুটি মুড়কি দিয়ে কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। 
কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেধে দেয়। 

“আর আছে, ভ্রিগুণাতীত ভক্ত । তার বালকের স্বভাব । ঈশ্বরের 
নাম করাই তার পুজা | শুদ্ধ তার নাম।” 


গম গরিচ্ছে 


(কশন সঙ্গে কখা- ঈশ্বরের হাসপাতালে আহার 
'চিকিংসা 


শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি, সহাস্তে )_ তোমার অসুখ হ'য়েছে কেন 
তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই 
এঁ রকম হয়েছে । যখন ভাব হয়, তখন কিচু বোঝ। যায় না, অনেকদিন 
পরে শরীরে আঘাত লাগে । আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে 
যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়! গেল না; ও মা! খানিকক্ষণ 
পরে দেখি, কিনার&র উপরে জল ধপাস্‌ ধপাস্‌ করছে £ আর তোলপাড় 
ক'রে দিচ্ছে । হয় ত কিনারার খানিকটা ভেঙ্গে জলে পড় লো ! 

“কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ ক'রলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গে চুরে 
দেয়। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে ; আর তোলপাড় করে। 

“হয় কি জান? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে 
ফেলে ; আর একটা হে হৈ কাণ্ড আরন্ত করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে 
কাম ক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে; তার পর অহং-বুদ্ধি নাশ করে। 
তারপর একটা তোলপাড় আরম্তু করে ! 

“তুমি মনে কচ্ছে। সব ফুরিয়ে গেল ! কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু 
বাকী থাকে, ততক্ষণ তিশি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি 
নাম লেখাও, আর চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু 
কনর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আস্তে দেবে না। তুমি 
নাম লিখালে কেন 1” (স্কলের হাস্য )। ্‌ 
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কেশব হাসপাতালের কথা শুনিয়৷ বার বার হাসিতেছেন। হাসি 
সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। থাকেন থাকেন, আবার হাসিতেছেন । 
ঠাকুর আবার কথ! কহিতেছেন। 

[ পুর্বকথা-_ঠাকুরের পীড়া, রাম কবিরাজের চিকিৎসা 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেশবের প্রতি )- হৃদু বোল্তো, এমন ভাবও দেখি 
নাই, এমন রোগও দেখি নাই । তখন আমার খুব অন্ুখ । সরা সরা 
বাহে যাচ্ছি। মাথায় যেন ছু'লাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় 
কথা রাতদিন চল্ছে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ দেখতে এলো । সে 
দ্যাখে, আমি বসে বিচার করছি । তখন সে বললে, “একি পাগল । 
ছু"খান। হাড় নিয়ে বিচার করছে !? 

( কেশবের প্রতি )--“তার ইচ্ছা । “সকলই তোমার ইচ্ছা |? 

“সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি । 

তোমার কন্মন তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি । 

“শিশির পাবে ব'লে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ 
তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি 
তোমার শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। (ঠাকুরের ও কেশবের হাস্ত )। 
ফিরে ফিরৃতি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে! 

[ কেশবের জন্য শ্রীরামকৃঞ্চের ক্রন্দন ও সিদ্ধেশ্বরীকে 
ডাব চিনি মানন ] 

“তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের 
বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কীদ্তুম। 
বল্তুম, মা ! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। 
তখন কল্কাতায় এলে ভাব চিনি সিদ্ধেস্বরীকে দিয়েছিলুম ॥ মার কাছে 


'মেনেছিলুম, যাতে অসুখ ভাল হয়।” 


কেশবের বাটীতে শ্রীরামকৃঞ্ণচ_কেশবের শেষ গীড়া ১১৭ 


কেশবের উপর ঠাকুরের এই অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাহার জন্য 
ব্যাকুলতার কথা সকলে অবাক্‌ হইয়া শুনিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্চ--এবার কিন্তু অত হয় নাই। ঠিক কথা বোল্বো। 

“কিন্ত হু তিন দিন একটু হয়েছে ।” 

পূরর্বদিকের যে ছার দিয়া কেশব বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
'সেই দ্বারের কাছে কেশবের পূজনীয়! জননী আসিয়।ছেন। 

সেই দ্বারদেশ হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ধকে উমানাথ উচ্চৈঃম্বরে 
বলিতেছেন “মা আপনাকে প্রণাম করিতেছেন ।” 

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন । উমানাথ বলিতেছেন,_“মা বলছেন, 
কেশবের অন্ুখটি যাতে সারে।” ঠাকুর বলিতেছেন, “মা স্থুবচনী 
আনন্দময়ীকে ডাকো, তিনি ছুঃখ দূর করবেন” কেশবকে 
বলিতেছেন__ 

“বাড়ীর ভিতুরে অত থেকো না। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে 
আরো ডুববে ; ঈশ্বরীয় কথা হলে আরো! ভাল থাকবে ।” 

গম্ভীর ভাবে কথাগুলি বলিয়৷ আবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। 
কেশবকে বলছেন, “দেখি, তোমার হাত দেখি ।” ছেলেমান্ুষের মত 
হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন । অবশেষে বলিতেছেন, “না, তোমার 
হাত হাল্কা আছে, খলদের হাত ভারী হয়।” ( সকলের হাস্য )। 

উমানাথ দ্বারদেশ হইতে আবার বলিতেছেন,_-“মা বল্ছেন, 
কেশবকে আশীর্বাদ করুন ।১; 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গম্ভীর স্বরে )_ আমার কি সাধ্য! তিনি আশীব্বাদ 
করবেন। “তোমার কণ্ম তৃমি কর মা, লোকে বলে করি আমি ।” 

“ঈশ্বর দুইবার হাসেন । একবার হাসেন যখন ছুই ভাই জমি 
বখর! করে ; আর দড়ি মেপে বলে, “এ দিকৃটা আমার, ও দিক্টা 


১১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_-২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 


তোমার” । ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তাঁর খানিকটা 
মাটি নিয়ে কর্‌ছে এ দিকৃটা আমার ও দিকৃটা তোমার ! 

“ঈশ্বর আর একবার হাসেন । ছেলের অন্তুখ সন্কটাপন্ন | মা কাদছে। 
বৈদ্য এসে বল্ছে, “ভয় কি মা, আমি ভাল ক*রবো |” বৈষ্ভ জানে না, 
ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে!” (সকলেই নিস্তব্ধ )। 

ঠিক এই সময়ে কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশিতে লাগিলেন । সে 
কাশি আর থামিতেছে না। সে কাশির শব্দ শুনিয়া সকলেরই কষ্ট 
হইতেছে । অনেক্ষণ পরে ও অনেক কষ্টের পর কাশি একটু বন্ধ 
হইল। কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ 
হইয়! প্রণাম করিলেন । কেশব প্রণাম করিয়া অনেক কষ্টে দেয়াল 
ধরিয়া সেই দ্বার দিয়া নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন । 


যঠ গরিচ্ছে 


্রাহ্মসমাজ ও ঘেদ।লিখিত দেবতা--গুরুগিরি 
শীচবুদ্ধি 


[ অমৃত-_-কেশবের বড় ছেলে-_দয়ানন্দ সরস্বতী ] 
ঠাকুর প্রীরামকৃঞ্ণ কিছু মিষ্টমুখ করিয়। যাইবেন। কেশবের বড় ছেলেটি 
কাছে আসিয়া বসিয়াছেন । 
অম্বত বলিলেন, এইটি বড় ছেলে। আপনি আশীব্বাদ করুন৷ 
ওকি! মাথায় হাতা দয়া আশীববাদ করুন ! 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “আমার আশীব্বাদ করতে নাই ।” 
এই বলিয়া সহাস্তে ছেলেটির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। 


কেশবের বাটীতে শ্রীরামকুষ্ণ-_কেশবের শেষ গীড়। ১১৯ 


অমৃত (সহাস্তে)_ আচ্ছ।, তবে গায়ে হাত বুলান। (সকলের হাস্থয) । 

ঠাকুর অমৃতাদি ব্রাঙ্গ ভক্ত সঙ্গে কেশবের কথ। কহিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (অমৃত প্রভৃতির প্রতি )_অস্ুখ ভাল হোক”, এ 
সব কথা আমি বলতে পারি না। ও ক্ষমতা আমি মার কাছে চাইও 
না। আমি মাকে শুধু বলি, মা আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও । 

“ইনি কি কম লোক গা । “যারা টাকা চায়, তাবাও মানে, আবার 
সাধুতেও মানে । দয়ানন্দকে দেখেছিলাম । তখন বাগানে ছিল। 
কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর বাহিব কর্ছে১_কখন কেশব 
আস্বে! সে দিন বুঝি কেশবের যাবার কথ ছিল। 

“দয়ানন্দ বাঙ্গলা ভাষাকে বল্তো-__গগৌড়াণ্ড ভায।, 

“ইনি বুঝি হোম আর দেবত। মান্তেন না। তাই বলেছিল, ঈশ্বর 
এত জিনিম করেছেন আর দেবতা করতে পারেন না ?” 

ঠাকুর কেশবের শিষ্যদের কাছে কেশবের সুখ্যাতি করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্চ__কেশব হীনবুদ্ধি নয়। ইনি অনেককে বলেছেন, “যা যা 
সন্দেহ সেখানে গিয়! জিজ্ঞাসা করবে ।, আমারও স্বভাব এই ; আমি 
বলি-__ইনি আরও কোটিগুণে বাড়ুন। আমি মান নিয়ে কি করবো। 

“ইনি বড় লোক। টাকা চায় যারা, তারাও মানে, আবার 
সাধুরাও মানে ।? 

ঠাকুর কিছু মিষ্টমুখ করিয়া এইবার গাড়ীতে উঠিবেন। ব্রাহ্গ 
ভক্তের! সঙ্গে আসিয়। তুলিয়া দিতেছেন । 

সিড়ি দিয়া নামিবার সময় ঠাকুর দেখিলেন, নীচে আলো! নাই । 
তখন অমুতাদি ভক্তদের বলিলেন, এ সব জায়গায় ভাল ক'রে আলো 
দিতে হয়। আলো ন! দিলে দারিদ্র হয়। এ রকম যেন আর না হয়। 

ঠাকুর ছু একটি ভক্তসঙ্গে সেই রাত্রে কালীবাড়ী যাত্রা করিলেন। 


একাদশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভক্তনঙ্গে 


গ্রথম রিচ 


ভক্তিযোগ, সমাধিতত্ব ও মহাপ্রভুর অবস্থা 
রবিবার ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ ; অগ্রহায়ণ শুক্লাদশমী তিথি, 
বেল! প্রায় একটা ছুইটা হইবে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে সেই 
ছোট খাটটিতে বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে হরিকথ। কহিতেছেন। অধর, 
মনোমোহন, ঠন্ঠনের শিবচন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, হরিশ ইত্যাদি অনেকে 
বসিয়া আছেন, হাজরাও তখন এখানে থাকেন । ঠাকুর মহাপ্রভুর 
অবস্থা! বর্ণনা! করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা হ'ত-__ 

১, বাহা দশা,_তখন স্থল আর স্থম্মে তার মন থাকৃত। 

২, অর্ধবাহা দশা, তখন কারণ শরীরে, কারণানন্দে মন গিয়েছে। 

৩, অন্তর্দশা,_ তখন মহাকারণে মন লয় হতো । 

“বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গে, এর বেশ মিল আছে । স্ুুলশরীর, 
অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ । স্ুঙ্্মশরীর, অর্থাৎ মনোময় ও 
বিজ্ঞানময় কোষ ! কারণশরীর, অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। মহাকারণ 
পঞ্চকোষের অতীত । মহাকারণে যখন মন লীন হ'ত তখন সমাধিস্থ । 
_-এরই নাম নিব্বিকল্প বা জড়-সমাধি। 

“চৈতন্যদেবের যখন বাহা দশা হ'ত তখন নাম-সন্থীর্তন কর্তেন। 
অর্ধ বাহাদশায় ভক্তসঙ্গে নৃত্য করতেন! অন্তদ্দশায় সমাধিস্থ হ'তেন।৮ 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ ভক্তসঙ্গে ১২১ 


মাষ্টার (স্বগতঃ )__ঠাকুর কি নিজের সমস্ত অবস্থা এইরূপে ইজিত 
করছেন? চৈতন্ঞদেবেরও এইরূপ হ'তো। ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__চেতন্য ভক্তির অবতার ; জীবকে ভক্তি শিখাতে 
এসেছিলেন । তার উপর ভক্তি হ'ল তো! সবই হ'ল । হঠযোগের কিছু 
দরকার নাই । 

[ হঠযোগ ও রাজযোগ ] 

একজন ভক্ত-_ আজ্ঞা, হঠযোগ কিরূপ ? 

প্রীরামকৃষ্ণ _হঠযোগে শরীরের উপর বেশী মনোযোগ দিতে হয়। 
ভিতর প্রক্ষালন কর্বে ব'লে বাঁশের নলে গুহাঘার রক্ষ! করে। লিঙ্গ, 
দিয়ে ুধ ঘি টানে। জিহ্বা-সিদ্ধি অভ্যাস করে ।. আসন ক'রে 
শৃহ্ে কখন কখন উঠে । ও সব বায়ুর কার্য । একজন বাজী দেখাতে 
দেখাতে তালুর ভিতর জিহ্বা প্রবেশ ক'রে দিয়েছিল । অমনি তার 
শরীর স্থির হ'য়ে গেল। লোকে মনে করলে, মরে গেছে । অনেক 
বসর সে গোর দেওয়া রহিল। বহুকালের পরে সেই গোর কোন 
সুত্রে ভেঙ্গে গিয়েছিল ! সেই লোকটার তখন হঠাৎ চেতন্য হ'লো। 
চৈতন্য হবার পরই, সে চেঁচাতে লাগল,__লাগ. ভেক্কি, লাগ ভেন্কি! 
€ সকলের হাস্ত )। এ সব বায়ুর কাধ্য । 

“হঠযোগ বেদান্তবাদীরা মানে ন|। 

“হঠযোগ আর রাজযোগ | রাঁজযোগে মনের দ্বারা যোগ হয়. 
ভক্তির দ্বারা, বিচারের দ্বারা যোগ হয়। এ যোগই ভাল। হঠযোগ 
ভাল নয়; কলিতে অন্নগত প্রাণ !” 


দিতীয় গরিচ্ছে 


ঠাকুরের তপস্যা ঠাকুরের আত্মীয়গণ ও 
ভবিহ্য মহাতীর্য 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতের পার্থখে রাস্তায় ছীড়াইয়া আছেন। 
দেখিতেছেন নহবতের বারান্দার একপার্্ে বসিয়াঃ বেড়ার আড়ালে 
মণি গভীর চিস্তামগ্ন। তিনি কি ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন? ঠাকুর 
ঝাউতলায় গিয়াছিলেন, মুখ ধুইয়৷ এখানে আসিয়া ফাড়াইলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__কিগো, এইখানে ব'সে ! তোমার শীঘ্র হবে। 'একটু 
করলেই কেউ ব'ল্বে, এই এই ! 

চকিত হইয়া! তিনি ঠাকুরের দ্িকে তাকাইয়া আছেন। এখনও 
আসন ত্যাগ করেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তোমার সময় হয়েছে । পাখী ডিম ফুটোবার সময় 
না হ'লে ডিম ফুটোয় না। যে ঘর বলেছি, তোমার সেই ঘরই বটে। 

এই বলিয়! ঠাকুর মণির “ঘর* আবার বলিয়। দিলেন । 

“সকলেরই যে বেশী তপস্থ্যা করতে হয়, তা” নয়। আমার কিন্তু 
বড় কষ্ট কর্‌তে হ'য়েছিল। মাটির টিপি মাথায় দিয়ে প'ড়ে থাকতাম । 
কোথা দিয়ে দিন চ'লে যেত। কেবল মা ম! বলে ডাকতাম, কাদতাম |” 

মণি ঠাকুরের কাছে প্রায় ছুই বৎসর আসিতেছেন। তিনি ইংরাজী 
পড়েছেন । ঠাকুর তাহাকে কখন কখন ইংলিশম্যান বল্তেন। কলেজে 
পড়া-শুনা করেছেন । বিবাহ ক'রেছেন। 

তিনি কেশব ও অন্যান্য পণ্ডিতদের লেকচার শুনিতে, ইংরাজী 
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দর্শন ও বিজ্ঞান পড়িতে ভালবাসেন । কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসা 
অবধি, ইয়োরোীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থ ও ইংরাজী বা অন্ত ভাষার 
লেকচার তাহার আলুনি বোধ হইয়াছে । এখন কেবল ঠাকুরকে 
রাতদিন দেখিতে ও তাহার শ্রীমুখের কথা শুনিতে ভালবাসেন 

আজকাল তিনি ঠাকুরের একটি কথা সব্ধবদ! ভাবেন । ঠাকুর 
বলেছেন, “সাধন করলেই ঈশ্বরকে দেখ! যায়» আরও বলেছেন, 
উশ্বরদর্শনই মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য ॥, 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_একটু কল্লেই কেউ বল্বে, এই এই । তুমি একাদশী 
কোরো । তোমরা আপনার লোক, আত্মীয় । তা না হ'লে এত 
আনবে কেন? কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে ' দেখেছিলাম, 
ব্রজমগ্ডলের ভিতর রয়েছে । নরেব্দ্রের খুব উ'টু ঘর। আর হীরানন্দ। 
তার কেমন বালকের ভাব। তবে ভাবটি কেমন মধুর। তাকেও 
দেখবার ইচ্ছ। করে । 

[ পূর্বকথা-_-গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ__ তুলসী কানন-__ 
সেজবাবুর সেবা ] 

“গৌরাঙের সাঙগোপাঙ্গ দেখেছিলাম | ভাবে নয়, এই চোখে ! 
আগে এমন অবস্থা ছিল যে, সাদা-চোখে সব দর্শন হত! এখন তে। 
ভাবে হয়। 

“সাঁদা-চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ জব দেখেছিলাম । তার 
মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম । বলরামকেও যেন দেখেছিলাম । 

“কারুকে দেখলে তড়াক্‌ ক'রে উঠে দাড়াই কেন জান ; আত্মীয় 
দের অনেক কাল পরে দেখলে এরূপ হয়। 

“মাকে কেদে কেদে বলতাম মা! ভক্তদের জন্যে আমার প্রাণ 
যায়, তা'দের শীঘ্র আমায় এনে দে। যা যা মনে কর্তাম, তাই হ'ত। 
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“পঞ্চবটাতে তুলসী কানন ক'রেছিলাম ; জপ ধ্যান করবো ব'লে । 
ব্যাকারির বেড়া দেবার জন্ত বড় ইচ্ছা হ'লো। তার পরেই দেখি 
জোয়ারে কতকগুলি বাঁকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক পঞ্চবটার 
সামনে এসে পড়েছে! ঠাকুর বাড়ীর একজন ভারী ছিল সে নাচতে 
নাচতে এসে খবর দিলে । 

“যখন এই অবস্থা হ'লো, পূজা আর করতে পারলাম না। বল্লাম 
মা আমায় কে দেখবে? মা! আমার এমন শক্তি নাই যে, নিজের 
ভার নিজেই লই। আর তোমার কা শুনতে ইচ্ছা! করে; ভক্তদের 
খ|ওয়াতে ইচ্ছা1 করে ; কারুকে সামনে পড়লে কিছু দিতে ইচ্ছা করে। 
এ সব মা, কেমন করে হয়। মা, ভুমি একজন বড়মানুষ পেছনে দাও ! 
তাইতো৷ মেজবাবু এত সেবা করলে । 

«আবার বলেছিলাম, মা! আমার ত আর জস্তান হবে নাঃ কিন্তু 
ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ-ভক্ত ছেলে, আমার সঙ্গে সব্ববদ! থাকে। 
সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও। তাই তো রাখাল হ'লো। যার! 
যারা আত্মীয়, তারা কেউ অংশ, কেউ কলা ।” 

ঠাকুর আবার পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছেন। মাষ্টার জঙ্গে 
আছেন ; আর কেহ নাই! ঠাকুর সহাস্তে তাহার সহিত নানা কথা 
কহিতেছেন । 

[ পূর্র্বকথা-_অদ্ভুত মুস্তি দর্শন_-বটগাছের ডাল ] 
ক্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )--দেখ, একদিন দেখি--কালী ঘর 
থেকে পঞ্চবটী পধ্যস্ত এক অদ্ভুত মুদ্তি। এ তোমার বিশ্বাস হয়? 
মাষ্টার অবাক্‌ হইখা রহিলেন। 

তিনি পঞ্চবটীর শাখ! হইতে ২।১টি পাতা! পকেটে রাখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্$-_এই ডাল প'ড়ে গেছে, দেখছ ; এর নীচে বস্তাম | 
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মাষ্টার- আমি এর একটি কচি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে গেছি-_বাড়ীতে 

রেখে দিয়েছি । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )_ কেন? 

মাষ্টার_-দেখলে আহ্লাদ হয়। সব চুকে গেলে এইস্থান মহাঁতীর্থ 
হবে। 

প্রীরামকু্ণ ( সহাস্তে )-__কি'রকম তীর্থ? কি, পেনেটীর মত? 

পেনেটীতে মহা সমারোহ করিয়া রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব হয়। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় প্রতি বৎসর এই মহোৎপব দেখিতে গিয়! 
থাকেন ও সংকীর্তন মধ্যে প্রেমানন্দে নৃত্য করেন, যেন শ্রীগৌরা্জ 
ভক্তের ডাক শুনিয়। স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজে আসিয়া সঙ্থীর্তন 
মধ্যে প্রেমমুত্তি দেখাইতেছেন । 


তীয় গরিচ্ছদ 


হত্সিকথাপ্রসঙ্গে 


সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়া মার চিন্তা 
করিতেছেন। ক্রমে ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুরদের আরতি আরমস্ত হইল । 
শক ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। মাষ্টার আজ রাত্রে থাকিবেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাষ্টারকে “ভক্তমাল” পাঠ করিয়া শুনাইতে 
বলিলেন । মাষ্টার পড়তেছেন-_ 

চরিত্র শ্রীমহারাজ গ্রীজয়মল 

জয়মূল নামে এক রাজা শ্তদ্ধমৃতি | অনির্ববচনীয় তীর শ্রীকৃষ্ণ পিরীতি ॥ 
ভক্তি-অঙ্গ-যাজনে যে স্থদূঢ় নিয়ম । পাষাণের রেখা যেন নাহি বেশী কম॥ 
শ্যামল সুন্দর নাম শ্রীবিগ্রহসেবা। তাহাতে প্রপন্, নাহি জানে দেবী দেবা ॥ 
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দশদণ্ড-বেলা-বধি তাহার সেবায়। নিযুক্ত থাকয়ে সদ দৃঢ় নিয়ম হয়। 

রাজ্যধন যায় কিবা বজ্বাঘাত হয়। তথাপিহ সেবা সমে ফিরি ন| তাকায় ॥ 
প্রতিযোগী রাজ! ইহ! সন্ধান জানিয়া। সেই অবকাশ কালে আইল হান! দিয়া ॥ 
রাজার হুকুম বিনে সৈন্য আদি-গণ। যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ ॥ 
ক্রমে ক্রমে আসিগড ঘেরে রিপুগণ । তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিৎ নাহি মন 
মাতা তার আসি করে কত উচ্চধধ্বনি। উদ্দিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি ॥ 
সর্বস্ব লইল আর সর্বনাশ হৈল। তথাপি তোমাব কিছু ভূরুক্ষেপ নল ॥ 

জয়মল কহে মাতা কেন দুঃখভাব। যেই দিল সেই লবে তাহে কি করিব ॥ 

সেই যদ্রি রাখে তবে কে লইতে পাবে । অতএব আম। সবার উদ্ভমে কি করে 
স্যামলন্বন্দব হেথা ঘোডায় চডিয়া। যুদ্ধ করিবারে গেল অস্তর ধরিয়া ॥ 

একাই ভক্তের বিপু নৈগ্গণ মারি। আসিয়! বাদ্ধিল ঘোডা আপন তেওয়ারি ॥ 
সেবা সমাপনে রাজা নিকশিয়! দেখে । ঘোডাব সর্ববাঙ্গে ঘশ্ম শ্বাস বহে নাকে ॥ 
জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্থে সওযাব কে ?£ল। ঠাকুর মন্দিরে ব। কে আনি বান্ধিল ॥ 
সবে কহে কে চডিল কে আনি বান্ধিল। আমর। যে নাহি জানি কখন আনিল ॥ 
সংশয় হইয়া রাজা ভাবিতে ভাবিতে। সৈশ্সামন্ত সহ চলিল যুদ্ধেতে ॥ 
দ্বস্থানে গিয়! দেখে শতৃ,রের সৈন্য ৷ রণশয্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন ॥ 
প্রধান যে রাজা এবে সেই মাত্র আছে। বিশম্ময় হইয়া গ্হ কারণ কি পুছে ॥ 

' হেনকালে অই প্রতিযোগীত] যে রাজ্বা। গলবস্ত্র হইয়৷ করিল বহু পূজা ॥ 
আসিয়! জয়মূল মহারাজার অগ্রেতে । নিবেদন করে কিছু করি যোড় হাতে ॥ 
কি কবিব যুদ্ধ তব এক যে সেপাই । পরম আশ্চর্য সে ত্রেলোক-বিজয়ী' ! 

অর্থ নাহি মাগো মুঞ্রি রাঁজ্য নাহি চাহে! । বরঞ্চ আমার রাজ্য চল দিব লহো' ॥ 
শ্যামল সেপাই সেই লিতে আইল । তোমাসনে গ্রীতি কি তাঁর বিবরিয়া বল ॥ 
টসন্য যে মারিল মোর ত!রে মুই পারি। দরশনমাত্রে মোর চিত্ত নিল হরি ॥ 
জয়মল বুঝিল এই শ্ঠামলজীর কর্ম । প্রতিযোগী রাজা যে বুঝিল ইহ মর্ম 
জয়মলের চরণ ধরিয়। স্তব করে। যাহার প্রসাদে রৃষ্ণকুপা! হৈল তারে ॥ 
তাহা-সবার শ্রীচরণে শরণ আমার। শ্যামল সেপাই যেন করে অঙ্গীকার ॥ 
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পাঠান্তে ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা৷ কহিতেছেন। 

[ ভক্তমাল একঘেয়ে- অন্তরঙ্গ কে? জনক ও শুকদেব ] 
প্রীরামকুঞ্ণ - তোমার এ সব বিশ্বাস হয়? তিনি সওয়ার হ'য়ে 
সেন! বিনাশ করেছিলেন, এ সব বিশ্বাস হয়? 

মাষ্টার_-ভক্ত, ব্যাকুল হ'য়ে ডেকেছিল, এ অবস্থা বিশ্বাস হয়৷ 
ঠাকুরকে সওয়ার ঠিক দেখেছিল কিনা, এ সব বুঝতে পারি না। তিনি 
সওয়ার হ'য়ে আস্তে পারেন, তবে ওর তাকে ঠিক দেখেছিল কি না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-_বইখানিতে বেশ ভন্তদের কথা আছে। 
তবে একঘেয়ে । যাদের অন্য মত, তাদের নিন্দা আছে। 

পরদিন সকালে উদ্ভানপথে দাড়াইয়া ঠাকুর কথ! কহিতেছেন। 
মণি বলিতেছেন, আমি তা'হলে এখানে এসে থাকবে । 

প্রীরামকুষ্*__আচ্ছা, এত যে তোমবা আসো, এর মানে কি] 
সাধুকে লোকে একবার হদ্দ দেখে যায়। এত আসো--এর মানে কি? 

মণি অবাক। ঠাকুর নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )-অস্তরঙ্গ না হ'লে কি আসো! । অন্তরঙ্গ 
মানে আত্মীয়, আপনার লোক- যেমন, বাপ, ছেলে, ভাই ভগ্মী। 

“সব কথ। বলি না। তাহলে আর আসবে কেন? 

“শুকদেব ব্রন্মজ্ঞানের জন্য জনকের কাছে গিয়েছিল। জনক বল্লে 
আগে দক্ষিণ। দাও । শুকদেব বললে, আগে উপদেশ না পেলে কেমন 
ক'রে দক্ষিণ। হয়! জনক হাস্তে হাস্তে ব'ল্লে, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে 
আর কি গুরুশিষ্য বোধ থাকবে? তাই আগে দক্ষিণার কথ বল্লাম |” 


রথ গরিচ্ছো। 
(সবক-হাদয়ে 


শুরুপক্ষ। চাদ উঠিয়াছে। মণি কালীবাড়ীর উদ্ভানপথে পাদচারণ 
করিতেছেন। পথের একধারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর, নহবৎখানা, 
বকুলতলা ও পঞ্চবটী ; অপর ধারে ভাগীরথী-জ্যোৎস্নাময়ী । 

আপনা আপনি কি বলিতেছেন ।_-“সত্য সত্যই কি ঈশ্বর-দর্শন 
করা যায়? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ত বলিতেছেন। বল্লেন, একটু কিছু 
করলে কেউ এসে বলে দেবে, “এই এই ।” অর্থাৎ একটু সাধনের কথ৷ 
বল্লেন। আচ্ছা ; বিবাহ, ছেলেপুলে হয়েছে, এতেও কি তাকে লাভ 
কর যায়? ( একটু চিন্তার পর ) অবশ্য করা যায়, তা৷ না হলে ঠাকুর 
বল্ছেন কেন? তার কৃপা হলে কেন না হবে? 

“এই জগৎ সামনে ; তৃর্ধ্যঃ চন্দ্র, নক্ষত্র, জীব, চতুধিবংশতি-তত্ব। 
এ সব কিরূপে হলো, এর কর্তাই বা কে, আর আমিই বা তার কে, এ 
না জান্লে বৃথাই জীবন | 

“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পুরুষের শ্রেষ্ঠ । এরূপ মহাপুরুষ এ পর্য্যন্ত 
এ জীবনে দেখি নাই। ইনি অবশ্যই সেই ঈশ্বরকে দেখেছেন। তানা 
হলে, মা মা ক'রে কার সঙ্গে রাত দিন কথ! কন্‌! আর তা না হলে, 
ঈশ্বরের ওপর ওঁর এত ভালবাসা কেমন করে হ'ল। এত ভালবাসা' 
যে বাহাশুন্য হয়ে যান! সমাধিস্থ, জড়ের ন্টায় হয়ে যান! আবার 
কখন বা প্রেমে উন্মত্ত হ,য়ে হাসেন, কীদেন, নাচেন, গান !” 


দ্বাদশ খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


গ্রথম গরিচ্ছে 
দক্ষিণশ্বরে ঠাকুর শ্রারামক্ষষ্ণ ভত্তসঙ্গে 


[ মণি, রামলাল, শ্যাম ডাক্তার, কাসারিপাড়ার ভক্তের! ] 
অগ্রহায়ণ পুণিম। ও সংক্রান্তি শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ 
শীষ্টাব্দ । বেলা প্রায় নয়ট। হইবে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ঘরের 
দ্বারের কাছে দক্ষিণপুরবর্ব বারান্দায় দ্লাড়াইয়া আছেন । রামলাল 
কাছে দ্রাড়াইয়া আছেন । রাখাল, লাটু নিকটে এদিকে ওদিকে ছিলেন । 
মণি আসিয়া! ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । 

ঠাকুর বলিলেন, “এসেছে ? তা আজ বেশ দিন” । তিনি ঠাকুরের 
কাছে কিছুদিন থাকিবেন ; “সাধন” করিবেন | ঠাকুর বলিয়াছেন, কিছু 
করিলেই কেউ ব'লে দেবে, এই এই” | 

ঠাকুর বলিয়া দিয়াছেন, এখানে অতিথিশালার অন্ন তোমার রোজ 
খাওয়া উচিত নয়। সাধু কাঙ্গালের জন্তা ও হয়েছে। ভুমি তোমার 
রাধবার জন্য একটি লোক আনবে । তাই সঙ্গে একটি লোক এসেছে । 

তাহার কোথায় রানা হইবে? তিনি ছুধ খাইবেন ; ঠাকুর রাম- 
লালকে গোয়ালার ক।ছে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন । | 

শ্রীযুক্ত রামলাল অধ্যাত্স রামায়ণ পড়িতেছেন ও ঠাকুর শুনি- 
তেছেন। মণিও বসিয়া শুনিতেছেন । 

রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করিয়। অযোধ্যায় আমিতেছেন। পথে 

২য়--৯ 


১৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামত--২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর 


পরশুরামের সহিত দেখা হইল । রাম হরধন্তু ভঙ্গ করিয়াছেন শুনিয়া 
পরশুরাম রাস্তায় বড় গোলমাল করিতে লাগিলেন। দশরথ ভয়ে 
আকুল। পরশুরাম আর একটা ধন্ু রামকে ছুড়িয়া মারিলেন ; আর 
এ ধন্ত্ুতে জ্যা বোপণ করিতে বলিলেন । রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বাম- 
হস্তে ধনু গ্রহণ করিলেন ও জ্যা রোপণ করিয়। টঙ্কার করিলেন ! 
ধহই্কে বাণ যোজনা করিয়া পরশুরামকে বলিলেন, এখন এ বাণ কোথায় 
ত্যাগ ক'রূবো বলো । পরশুরামের দর্প চূর্ণ হইল। ভিনি শ্রীরামকে 
পরব্রহ্ম বলে স্ব করিতে লাগিলেন । 
পরশুরামের স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট ! মাঝে মাঝে 
“রাম রাম” এই নাম মধুবকণ্ে উচ্চাবণ কবিতেছেন। *%*% 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( রামলালকে )-_একটু গুহক চণ্ডালের কথ৷ বল দেখি! 
রামচন্দ্র যখন “পিতৃসত্যের কারণ” বনে গিয়েছিলেন, গুহকরাজ 
চমকিত হইয়াছিলেন ৷ রামলাল ভক্তমাল পড়িতেছেন-_ 
নয়নে গলয়ে ধার। মনে উতবোল। চমকি চাহি! রহে নাহি আইসে বোল । 
নিমিখ নাহিক পড়ে চাহিয়া বহিল। কাষ্টের পুতুলি প্রা অস্পন্দ হইল ॥ 
তারপর ধীরে ধীরে রামের কাছে গ্রিয়া বলিলেন, আমার ঘরে 
এসো । রামচন্দ্র তাকে মিতা বলে আলিঙ্গন করিলেন । গুহ তখন 
তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন-_ 
গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোব মিতে। তোমাকে ঈপিচ্থ দেহ পবাণ সহিতে। 
তুমি মোব সববস প্রাণ ধন-বাজ্য। তুমি মোব ভক্তি, মুক্তি, তৃমি শুভকান্য ॥ 
আমি মর্য। যাই তব বালায়ের সনে। দেহ সমর্পিধু মিত। তোমাব চবণে | 
রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিবেন ও জটাবন্কল ধারণ করিবেন 
শুনিয়া গুহও জটা-বন্ধল ধারণ করিয়া রহিলেন ও ফলমূল ছাড়া অন্য 
কিছু আহার করিলেন না। চৌদ্দবসরান্তে রাম আসিতেছেন না 
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দেখিয়া, গুহ অগ্নি-প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় হনুমান 
আসিয়! সংবাদ দিলেন। সংবাদ পাইয়া গুহ মহানন্দে ভাসিতেছেন। 
রামচন্দ্র ও সীতা পুষ্পক রথে করিয়া উপস্থিত হইলেন । 
দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র ভক্তবৎসল গুণধাম । 
প্রিয় ভক্তরাজ গুহ, হেরিয়। পুলক দেহ, হৃদয়ে লইয়া প্রিয়তম ॥ 
গাঢ় আলিঙ্গনে দোহে, প্রভু ভূত্যে লাগি রহে, অশ্রাজলে দোহা অঙ্গ ভিজে । 
ধন্য গুহ মহাশয়, চারিদিকে জয় জয়, কোলাহল হ'ল ক্ষিতি মাঝে ॥ 

[ শ্রীকেশব সেনের যদৃচ্ছালাভ-_উপায়__তীব্র বৈরাগ্য ও 

সংসারত্যাগ ] 

আহারাস্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টার 
কাছে বসিয়া আছেন। এমন সময় শ্যাম ডাক্তার ও আরোও কয়েকটি 
লোক আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 

ঠাকুর শ্রীরামকু্ণ উঠিয়া! বসিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__কন্ম যে বরাবরই ক'রতে হয়, তা" নয়। ঈশ্বর লাভ 
হ'লে আর কন্ম থাকে না। ফল হলে ফুল আপনিই ঝরে যায়। 

“যার লাভ হয়, তার সন্ধ্যাদি কণ্ম থাকে না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে 
লীন হয়। তখন গায়ত্রী জপলেই হয়। আর গায়ত্রী ওকারে লয় হয়। 
তখন গায়ন্রীও বল্‌্তে হয় না । তখন শুধু ৭৩” বল্লেই হয়। সন্ধ্যাদি 
কম্ম কত দিন? যতদিন হরিনামে কি রামনামে পুলক ন৷ হয় আর 
ধারা না পড়ে। টাকাকড়ির জন্য, কি মোকদ্দম! জিত হবে ব'লে, 
পুজাদি কন্ঘ ; ও সব ভাল না।” 

একজন ভক্ত-_টাকাকড়ির চেষ্টা ত সকলেই ক'রছে দেখছি। 
কেশব মেন কেমন রাজার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলে । 

শ্রীরামকৃষ্-_কেশবের আলাদা কথা। যে ঠিক ভক্তসেচেষ্টা 
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না ক'রলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। যে ঠিক রাজার বেটা, সে 
মুষোহার। পায়। উকিল-ফুকিলের কথা বল্ছি না,_-যার। কষ্ট ক'রে, 
লোকের দাসত্ব ক'রে টাক আনে । আমি বল্ছি,ঠিক রাজ!'র বেটা । 
যার কোন কামন। নাই, সে টাকাকড়ি চায় না; টাকা আপনি আসে । 
গীতায় আছে-_যরৃচ্ছালাভ । 

“সদৃত্রাহ্ষণ, যাঁর কোন কামন নাই, সে হাড়ীর বাড়ীর সিধে নিতে 
পারে । “যদৃচ্ছালাভ” ॥ সে চায় না, কিন্ত আপনি আসে । 

একজন ভক্ত-_আজ্ঞা, সংসারে কি রকম ক'রে থাকৃতে হবে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ__পাঁকাল মাছের মত থাকবে । সংসার থেকে তফাতে 
গিয়ে, নির্জনে ঈশ্বর-চিন্তা মাঝে মাঝে করলে, তাতে ভক্তি জন্মে। 
তখন নিলিপ্ত হয়ে থাকতে পারবে। পাক আছে, পাকের ভিতর 
থাকতে হয়, তবু গায়ে পাক লাগে না। সে লোক অনাসক্ত হয়ে 
সংসারে থাকে। 

ঠাকুর দেখিতেছেন, মণি বসিয়া একমনে সমস্ত শুনিতেছেন | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণিদৃষ্টে)_ তীব্র বৈরাগ্য হ'লে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া 
যায়। যার তীব্র বৈরাগ্য হয়, তার বোধ হয়, সংসার দাবানল জ্বলছে ! 
মাগ-ছেলেকে দেখে যেন পাতকুয়া! সে রকম বেরাগ্য যদি ঠিক ঠিক 
হয়, তাহ'লে বাড়ী ত্যাগ হয়ে পড়ে। গ্রধু অনাসক্ত হয়ে থাকা নয়। 
কামিনী কাঞ্চনই মায়।। মায়াকে যদি চিন্তে পার, আপনি লজ্জায় 
পালাবে । একজন বাঘের ছাল প'রে ভয় দেখাচ্ছে। যাকে ভয় 
দেখাচ্ছে, সে বল্লে, আমি তোকে চিনেছি_তুই আমাদের “হরে? । 
তখন সে হেসে চলে গেল- আর একজনকে ভয় দেখাতে গেল । 

“যত স্ত্রীলোক, সকলে শক্তিরূপা । সেই আছ্ধাশক্তিই স্ত্রী হয়ে, 
্ত্ররূপ ধরে রয়েছেন। অধ্যাত্মে আছে-_রামকে নারদাদি সন করছেন, 
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হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি » আর প্রকৃতির যত রূপ সীতা ধারণ 
করেছেন। তুমি ইন্দ্র, সীতা৷ ইন্দ্রাণী ; তুমি শিব, সীতা শিবাণী ; তুমি 
নর, সীতা নারী ! বেশী আর কি বল্ব-যেখানে পুরুথ, সেখানে তুমি ; 
যেখানে স্ত্রী, সেখানে সীতা । 

[ ত্যাগ ও প্রারন্ধ -বামাচার সাধন ঠাকুরের নিষেধ ] 

( ভক্তদের প্রতি )--“মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারন্ধ, 
সংস্কীর, এ সব আবার আছে । একজন রাজাকে একজন যোগী বল্লে, 
তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্তা কর। রাজা বল্লে, 
সে বড় হবে না; আমি থাকতে পারি ; কিন্তু আমার এখনও ভোগ 
আছে । এ বনে যদি থাকি, হয় ত বনেতে একটা রাজ্য হয়ে যাবে! 
আমার এখনও ভোগ আছে । 

“নটবর পাঁজ। যখন ছেলে মানুষ, এই বাগানে গরু চরাত। তার 
কিন্ত অনেক ভোগ ছিল । তাই এখন রেড়ির কল ক'রে অনেক টাক! 
করেছে । আলমবাজারে রেড়ির কলের ব্যাবসা খুব ফেদেছে। 

“এক মতে আছে, মেয়েমানুষ নিয়ে সাধন করা । কর্তীভজা 
মাগীদের ভিতর আমায় একবার নিয়ে গিছিল। সব আমার কাছে এসে 
বসলো । আমি তাদের মা, মা বলাতে পরস্পর বলাবলি কবতে লাগল, 
ইনি প্রবর্তক, এখনও ঘাট চিনেন নাই ! ওদের মত, কাঁচা অবস্থাকে 
বলে প্রবর্তক ; তার পরে সাধক; তার পর সিদ্ধের সিদ্ধ। 

“একজন মেয়ে বৈষ্ণবচরণের কাছে গিয়ে বসলো । বৈষ্ণবচরণকে 
জিজ্ঞাসা করাতে বল্‌্লে; এর বালিকা ভাব ! 

“স্ত্রীভাবে শীঘ্র পতন হয়। মাতৃভাব শুদ্ধভাব |” 

কাসারিপাড়ার-ভক্তেরা গাত্রোথান করিলেন; ও বলিলেন, তবে 
আমর আসি 3 মা! কালীকে, আর আর ঠাকুরকে দর্শন ক'ব্বো । 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্ে 
ঠাকুর শ্রানামকষ্ণ ও প্রতিমা-পৃজা-ব্যাক্কুলতা 
ও ঈশ্বরলাভ 


মণি পঞ্চবটী ও কালীবাড়ীর অন্যান্য স্থানে একাকী বিচরণ করিতেছেন। 
ঠাকুর বলিয়াছেন “একটু সাধন করিলে ইশ্বর দর্শন করা যায়ঃ । মণি 
কি তাই ভাবিতেছেন ? 

আর তীব্র বৈরাগ্যের কথা? আর মায়াকে চিন্লে আপনি 
পালিয়ে যায় ?” বেল৷ প্রায় সাড়ে তিনটা হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
ঘরে মণি আবার বসিয়া আছেন | 7370021160 17786165610 হইতে 
একটি শিক্ষক কয়েকটি ছাত্র লইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। 
ঠাকুর তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন । শিক্ষকটি মাঝে মাঝে এক 
একটি প্রশ্ন করিতেছেন । প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে কথা হইতেছে। 

শ্রীরামকুঞ্চ (শিক্ষকের প্রতি )-_ গ্রাতিমা-পূজাতে দোষ কি? 
বেদান্তে বলেঃ যেখানে “অস্তি, ভাতি আর প্রিয়” সেইখানেই তার 
প্রকাশ। তাই তিনি ছাড়া কোন জিনিসই নাই । 

“আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা কত দিন করে? যতদিন 
না বিবাহ হয়, আপ যত দিন না স্বামী সহবাস করে। বিবাহ হলে 
পুতুলগুলি পেটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লাভ হলে আর প্রতিমা 
পুজার কি দরকার ? 


দক্ষিণেশ্বরে-137:00817601 [0511656101,-এর শিক্ষক ও ছাত্রগণ ১৩৫ 


মণির দিকে চাহিয়া বলিতেছেন-_ 

“অনুরাগ হলে ঈশ্বর লাভ হয়। খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব 
ব্যকুলতা হলে সমস্ত মন তাতে গত হয়। 

[ বালকের বিশ্বাস ও ঈশ্বরলাভ--গোবিন্দস্বামী-_জটিলবালক ] 

“একজনের একটি মেয়ে ছিল। খুব অল্পবয়সে মেয়েটি বিধবা 
হয়ে গিছিল। স্বামীর মুখ কখনও দেখে নাই। অন্য মেয়ের স্বামী 
আসে দেখে । সে একদিন বললে, বাবা, আমার স্বামী কই? তার 
বাবা বল্‌লে, গোবিন্দ! তোমার স্বামী; তাকে ডাকলে তিনি দেখ! 
দেন। মেয়েটি এ কথা শুনে ঘরে দ্বার দিয়ে গোবিন্দকে ডাকে আর 
কীদে ;বলে, গোবিন্ন! তুমি এস, আমাকে দেখা'দাও, তুমি কেন 
আস্ছো না। ছোট মেয়েটির সেই কান্না শুনে ঠাকুর থাকতে পার্লেন 
না ; তাকে দেখা দিলেন । 

“বালকের মত বিশ্বাস ! বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল 
হয়, সেই ব্যাকুলতা । এই ব্যাকুলতা৷ হ'ল তো অরুণ উদয় হ'ল। তার 
পর সৃর্য্য উঠবেই । এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন | 

“জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেত। একটু বনের 
পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো ; তাই সে ভয় পেত । মাকে বলাতে 
মা বল্লে, তোর ভয় কি? তুই মধুস্দনকে ডাকবি। ছেলেটি জিজ্ঞাসা 
কর্লে, মধুকুদন কে? মা বল্লে, মধুন্দন তোর দাদা হয়। তখন 
একলা যেতে যেতে যাই ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে, “দাদা মধুস্থদন”। 
কেউ কোথাও নাই । তখন উচ্চৈঃম্বরে কাদতে লাগল, “কোথায় দাদা 
মধুসুদন, তুনি এসো আমার বড় ভয় পেয়েছে । ঠাকুর তখন থাকতে 
পারলেন না । এসে বল্লেন, এই যে আমি, তোর ভয় কি? এই 
বলে সঙ্গে ক'রে পাঠশালার রাস্তা পর্য্যন্ত পৌছিয়া দিলেন, আর 
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বল্লেন, “তুই যখন ডাকৃবি, আমি আসবো | ভয় কি? এই বালকের 
বিশ্বাস! এই ব্যকুলতা ! 

“একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঠাকুরের সেব! ছিল । এক দিন কোন কাজ 
উপলক্ষে তার অন্থস্থানে যেতে হয়েছিল। ছোট ছেলেটিকে বলে 
গেল, তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিম; ঠাকুরকে খাওয়াবি । ছেলোটি 
ঠাকুরের ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ ক'রে বসে আছেন। কথাও 
কন না, খানও না । ছেলেটি অনেকক্ষণ বসে বসে দেখলে যে, ঠাকুর 
উঠছেন না! সে ঠিক জানে যে, ঠাকুর এসে আসনে ব'সে খাবেন । 
তখন সে বারবার বল্তে লাগল, ঠাকুর, এসে খাও, অনেক দেরী হ'ল; 
আর আমি বসতে পারি না। ঠাকুর কথা কন্‌ না। ছেলেটি কান 
'আরম্ত ক'রূলে। বল্তে লাগল ঠাকুর বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে 
গেছেন ; তুমি কেন আসবে না, কেন আমার কাছে খাবে না? . ব্যাকুল 
হয়ে যাই খানিকক্ষণ কেঁদেছে, ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসনে বসে 
খেতে লাগলেন ! ঠাকুরকে খাইয়ে খন ঠাকুরঘর থেকে সে গেল, 
বাড়ীর লোকের বল্লে, ভোগ হয়ে গেছে, সে সব নামিয়ে আন । ছেলেটি 
বল্লে, হাঁ হ'য়ে গেছে ; ঠাকুর সব খেয়ে গেছেন । তারা বল্লে সেকি 
রে? ছেলেটি সরল বুদ্ধিতে বল্লে, কেন, ঠাকুর ত খেয়ে গেছেন! 
তখন ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখে সকলে অবাক্‌ ! 

সন্ধ্যা হইতে দেরী আছে। ঠাকুর শ্রীরামকুষ্খ নহবগুখানার 
দক্ষিণ পার্খে দাঁড়াইয়া মণির সহিত কথা কহিতেছেন। সম্মুখে গঙ্গা । 
শীতকাল, ঠাকুরের গায়ে গরম কাপড় । 

প্রীরামকৃষ্ণ--পঞ্চবটীর ঘরে শোবে ? 

মণি-নহবংখানার উপরের ঘরটি কি দেবে না? 

ঠাকুর খাজাঞ্ীকে মণির কথা বলিবেন। থাকবার ঘর একটি নির্দিষ্ট 
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ক'রে দিবেন। তার নহবতের উপরের ঘর পছন্দ হ'য়েছে। তিনি 
কবিত্বপ্রিয়। নহবৎ থেকে আকাশ, গঙ্গা, টাদের আলো, ফুলগাঁছ এ 
সব দেখা যায় । 

শ্রীরামকৃষ্ণ_দেবে না কেন? তবে পঞ্চবটীর ঘর বল্ছি এই জন্য, 
ওখানে অনেক হরিনাম, ঈশ্বর চিন্তা হয়েছে। 


তৃতীয় গরিচ্ছ্ 


প্রুয়োজন' (21 0171177) ঈশ্বরকে ভালবাস! 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। ছে।ট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর 
ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন । মণি মেজেতে বসিয়া আছেন। রাখাল, লাটু, 
রামলাল ইহারাও ঘরে আছেন । 
ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, কথাট। এই-_তীকে ভক্তি করা, তাঁকে 
ভালবাসা । রামলালকে গাইতে বলিলেন । তিনি মধুন কণ্ঠে গাই- 
তেছেন। ঠাকুর এক একটি গান ধরাইয়! দিতেছেন। 
ঠাকুর বলাতে রামলাল প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গাইতেছেন_ 
কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটারে, 
অপরূপ জ্যোতিঃ, শ্রীগৌরাঙ্গ মুরতিঃ ছু'নয়নে প্রেম বহে শতধারে । 
গৌর মত্তমাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়, কভু ধুলাতে লুটায়, 
নয়ন জলে ভাসে রে; কাদে আর বলে হরি, ব্বগমত্ত্য ভেদ করি, 
সিংহরবে রে; 
আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাগ্জলি হয়ে, দাস্য মুক্তি যাচেন বারে বারে। 
মুড়ায়ে চাচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ, দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, 
প্রাণ কেদে উঠে রে; 
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জীবের ছুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে ; 
প্রেমদাসের বাঞ্ণ মনে, শ্রীচেতন্তচরণে, দাস হয়ে বেড়াই দ্বারে ছারে। 

রামলাল পরে গাইলেন, শচী কেঁদে বল্ছেন “নিমাই! কেমন 
কোরে তোকে ছেড়ে থাকৃবো? ? ঠাকুর বলিলেন সেই গানটি গা তো। 


(১)-_ আমি মুক্তি দিতে কাতর নই। [৬৯ পৃষ্টা 


(২) রাধার দেখা_কি পায় সকলে, রাধার প্রেম কি পায় সকলে । 
অতি সুহূর্লভ ধন, না করলে আরাধন সাধন বিনে সে ধন এ ধনে কি মিলে 
তুলারাশিমাসে তিথি অমাবস্তা, স্বাতী নক্ষত্রে যে বারি বরিষে, 
অন্য অন্য মাসে যে বারি বরিষে, সে বারি কি বরিষে বরিষার জলে । 
যুবতী সকলে শিশু লয়ে কোলে, আয় চাঁদ বলে ডাকে বাহু তুলে । 
শিশু তাহে ভূলে, চন্দ্র কি তায় ভূলে, 
গগন ছেড়ে টাদ কি উদয় হয় ভূতলে । 


(৩)-নবনীরদবর্ণ কিসে গণ্য, শ্তামর্টাদ বপ হেরে । [ ৪৮ পৃষ্ঠ। 


ঠাকুর রামলালকে আবার বলিতেছেন, সেই গানটি গা__গৌর 
নিতাই তোমর] ভু'ভাই | রামলালের সঙ্গে ঠাকুরও যোগ দিতেছে ন_- 
গৌর নিতাই তোমরা ছু'ভাই, পরম দয়াল হে প্রভু 
( আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ) 
আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন কাশী বিশ্বেশ্বরে, 
ও সে পরর্রহ্ম শচীর ঘরে, ( আমি চিনেছি হে, পরব্রহ্ম )। 
আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই । 
( তোমাদেব মত )। 
তোমর! ব্রজে ছিলে কানাই, বলাই, এখন নদে এসে হলে গৌর নিতাই। 
( সেরূপ লুকায়ে )৭ 
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ব্রজের খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি, এখন নদের খেলা ধুলায় গড়াগড়ি 
( হরিবোল বলে হে ) ( প্রেমে মত্ত হয়ে )। 
ছিল ব্রজের খেল! উচ্চরোল, আজ নদের থেল। কেবল হরিবোল । 
( ওহে প্রাণ গৌর )। 
তোমার সকল অঙ্গজ গেছে ঢাকা, কেবল আছে ছুটি নয়ন বাঁকা । 
( ওহে দয়াল গৌর )। 
তোমার পতিত পাবন নাম শুনে, বড় ভরস। পেয়েছি মনে । 
( ওহে পতিতপাবন )। 
বড় আশ! করে এলাম ধেয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়৷ দিয়ে । 
( ওহে দয়াল গৌর )। 
জগাই মাধাই তরে গেছে, প্রভু সেই ভরসা আমার আছে। 
( ওহে অধমতারণ )1 
তোমরা নাকি আচগ্তালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল ! 
( ওহে পরম করুণ ) (ও কাঙ্গালের ঠাকুর )। 
[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের গোপনে সাধন ] 
নহবৎখানার উপরের ঘরে মণি একাকী বসিয়া আছেন। অনেক 
রাত্রি হইয়াছে । আজ অগ্রহায়ণ পুণিমা । আকাশ, গঙ্গা, কালীবাড়ী, 
মন্দিরশীর্ষ, উদ্ভানপথ, পঞ্চবটা চাঁদের আলোতে ভাসিয়াছে ! মণি 
একাকী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করিতেছেন । 
রাত প্রায় তিনটা হইল; তিনি উঠিলেন। উত্তরাস্তয হইয়া পঞ্চবটীর 
অভিমুখে যাইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটার কথ! বলিয়াছেন । 
আর নহবৎখান। ভাল লাগিতেছে না । তিনি পঞ্চবটীর ঘরে থাকিবেন, 
স্থির করিলেন । 
চতুর্দিক নীরব । রাত এগারটার সময় জোয়ার আসিয়াছে । এক 
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একবার জলের শব্দ শুনা যাইতেছে । তিনি পঞ্চবটার দিকে অগ্রসর 
হইতেছেন !__দূর হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন । কে যেন পঞ্চ- 
বটার বৃক্ষমণ্ডপের ভিতর হইতে আর্তনাদ করিয়া ডাকিতেছেন, "কোথায় 
দাদ। মধুসূদন? ! 

আজ পুণিমা ৷ চতুণ্ধিকে বটবৃক্ষের শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়! াদের 
আলো ফাটিয়া পড়িতেছে । 

আরও অগ্রসর হইলেন। একটু দূর হইতে দেখিলেন পঞ্চবটা 
মধ্যে ঠাকুরের একটি ভক্ত বসিয়া আছেন! তিনিই নিজ্জনে একাকী 
ডাকিতেছিলেন, কোথায় দাদ মধুসূদন ! 

মণি নিঃশব্দে দেখিতেছেন । 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গৰিচ্ছেদ 


গ্রানামকষ্চ সঙ্গে প্রাণরুষ্ণ, মাঞ্টার, প্লাস, গিীজ্দ্ 
গোপাল 


আজ শনিবার, ২৪শে চেত্র, ইং ৫ই এপ্রিল ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্দ, প্রাতঃকাল 
বেল] আটটা । মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়] দেখেন, শ্রীরামকুষ্ণ 
সহাস্তবদন, কক্ষমধ্যে ছোট খাটটির উপরে উপবিষ্ট! মেজেতে কয়েকটি 
ভক্ত বসিয়া আছেন ; তন্মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

প্রাণকুষ্ণ জনাইয়ের মুখুয্যেদের বংশসস্তৃত। কলিকাতায় শ্যাম- 
পুকুরে বাড়ী । মেকেঞ্জি লায়ালের 1:501)87760 নামক নিলাম ঘরের 
কার্্যাধ্যক্ষ । তিনি গৃহস্থ, কিন্ত বেদান্তচচ্চায় বড় গ্রীতি। পরমহংস- 
দেবকে বড় ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়! দর্শন করেন । ইতি- 
মধ্যে একদিন নিজের বাড়ীতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব 
করিয়াছিলেন । তিনি বাগবাজারের ঘটে প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান 
করিতেন ও নৌক। সুবিধা হইলেই একবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়। 
ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। আজ এইরূপ নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন। 
নৌক। কুল হইতে একটু অগ্রসর হইলেই ঢেউ হইতে লাগিল। মাষ্টার 
বলিলেন, আমায় নামাইয়া দিতে হইবে। প্রাণকৃষ্ণ ও তাহার বন্ধু 
অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোন মতে শুনিলেন না; 
বলিলেন “আমায় নামাইয়া দিতে হইবে, আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাব ।৮ 
অগত্যা প্রাণকৃষ্ণ তাহাকে নামাইয়। দিলেন । 


১৪২ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত-_-২য় ভাগ [১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 


মাষ্টার গৌঁছিয়া দেখেন যে, তাহারা কিয়ক্ষণ পূর্বে পৌছিয়াছেন 
ও ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপ করিতেছেন । ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিয়া তিনি একপাশে বসিলেন । 


[ অবতারবাদ _-[ন 010917165 8000. 1015175165 0: 


[00108,108,010179- ] 


প্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি )- কিন্তু মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ । 
যদি বল, অবতার কেমন ক'রে হবে, ধার ক্ষুধা তৃষ্ণা এই সব জীবের 
ধন্দ অনেক আছে, হয় ত রোগ-শোকও আছে; তার উত্তর এই যে, 
পঞ্চভুতের ফাঁদে ব্রন্গ-প'ড়ে কাদে 

“দেখ না রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হ'য়ে কাদতে লাগলেন । 
আবার হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্য বরাহ অবতার হ*লেন। হিরপ্যাক্ষ 
বধ হলো, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না । বরাহ হয়ে আছেন । 
কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে । তাদের নিয়ে এক রকম বেশ আনন্দে 
রয়েছেন | দেবতারা বললেন, এ কি হ'লো, ঠাকুর যে আসতে চান না । 
তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন করলে! শিব 
গিয়া তীকে অনেক জেদাজেদি করলেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই 
দিতে লাগলেন । ( সকলের হাস্য )। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা 
ভেঙ্গে দিলেন । ঠাকুর হি হি করে হেসে তখন ব্বধামে চলে গেলেন । 

প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি )-_ মহাশয়! অনাহত শব্দটি কি? 

শ্রীরামকু্*-_অনাহত শব্দ সব্বদাঁই এমনি হচ্ছে। প্রণবের ধ্বনি! 
পরব্রক্ধ থেকে আসছে, যোগীরা শুন্তে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে 
পীয় না। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে 
উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরত্রহ্ম থেকে উঠে ; 


দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণের প্রতি উপদেশ- বেদাস্ত ১৪৩ 


[ পরলোক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের প্রশ্ন ] 
প্রাণকৃষ্ণ__মহাশয়! পরলোক কি রকম? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কেশব সেনও এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। যতক্ষণ 
মানুষ অন্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর-লাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্ম- 
গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জ্ঞানলাভ হ'লে আর এ সংসারে আসতে হয় 
না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন ঘোকে যেতে হয় না। 

“কুমোরেরা হাড়ি রৌদ্রে শুকুতে দেয়। দেখ নাই, তার ভিতর 
পাকা হাড়িও আছে, কাচা হাড়িও আছে? গরু-টরু চ'লে গেলে হাড়ি 
কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাক! হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলিকে 
ফেলে দেয়, তার দ্বারা কোন কাজ হয় না। কীচা হাড়ি,ভাঙ্গলে কুমোর 
তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নুতন হাড়ি 
তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে 
যেতে হ'বে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে আসতে হ'বে। 

“দ্ধ ধান পুতলে কি হবে? গাছ আর হয় না। মানুষ জ্ঞানাগ্রিতে 
সিদ্ধ হ'লে তার দ্বারা আর নূতন স্যষ্ট হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়। 

[ বেদান্ত ও অহন্কার--বেদাস্ত ও “অবস্থাত্রয়সাক্ষী”__ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান ] 

“পুরাণ মতে ভক্ত একটি, ভগবান একটি ; আমি একটি, তুমি 
একটি ; শরীর যেন সর! ; এই শরীরমধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ জল 
র'য়েছে ; ব্রহ্ম, স্ব্য্যস্বরূপ । তিনি এই জলে প্রতিবিস্বিত হঃচ্ছেন । ভক্ত 
তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। 

“বেদান্ত ( বেদান্ত-দর্শন ) মতে ব্রহ্ষই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, 
স্বপ্নবৎ, অবস্ত। অহংরূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে 
পড়ে আছে। (মাষ্টারের প্রতি )--তুমি এইটে শুনে যাও--অহং 


১৪৪ ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামুত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 


লাঠিটা তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র । অর্থাৎ লাঠিটা থাকলে 
ছুটো দেখায়, এ একভাগ জল, ও একভাগ জল । ব্রহ্গজ্ঞান হ'লে 
সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুঁছে যায়। 

“তবে লোকশিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য্য “বিষ্ভার আমি” রেখেছিলেন । 

( প্রাণকৃষ্ণের প্রতি ) “কিন্ত জ্ঞানীর লক্ষণ আছে । কেউ কেউ মনে 
করে, আমি জ্ঞানী হয়েছি । জ্ঞানীর লক্ষণ কি? জ্ঞানী কারু অনিষ্ট 
করতে পারে না। বালকের মত হ'য়েযায়। লোহার খড়ো যদি 
পরশমণি ছোয়ান হয় খড়গ সোনা হয়ে যায়। সোনায় হিংসার কাজ 
হয়না । বাহিরে হয় ত দেখায় যে, রাগ আছে কি অহংকার আছে, 
কিন্ত বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও সব কিছু থাকে না। 

“দুর থেকে পোড়া দড়ি দেখ.লে বোধ হয়, ঠিক একগাছ দড়ি প'ড়ে 
আছে। কিন্ত কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যাঁয়। ক্রোধের আকার, 
অহংকারের আকার কেবল । কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয়, অহংকার নয় । 

“বালকের আট থাকে না। এই খেলাঘর করলে, কেউ হাত দেয় 
ত ধেই ধেই করে নেচে কাদতে আরন্ত করুব। আবার নিজেই ভেঙ্গে 
ফেল্বে সব। এই, কাপডে এত আট, বল্ছে “আমার বাব! দিয়েছে, 
আমি দেবো না” । আবার একট! পুতুল দিলে পরে ভুলে যায়, 
কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চলে যায় ! 

“এই সব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয় ত বাড়ীতে খুব এশবর্ধ্য ; কোচ, 
কেদারা, ছবি, গাড়ী-ঘোড়া ; আবার সব ফেলে কাশী চলে যাবে । 

“বেদান্তমতে জাগরণ অবস্থাও কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন 
দেখেছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হ'য়ে বলে 
উঠলো, “তুই কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালি? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত 
ছেলের বাপ হয়েছিলাম ! ছেলেরা সব লেখা-পড়া, অস্ত্রবিষ্তা স্ব 


দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ গ্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ১৪৫ 


শিখছিল। আমি সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব কব্ছিলাম। কেন তুই আমার 
সখের সংসার ভেঙ্গে দিলি” ? সে ব্যক্তি বল্লে, ও ত স্বপন ওতে আর 
কি হয়েছে ।” কাঠুরে বল্লে, “দূর! তুই বুঝিস না, আমার কারে হওয়াও 
যেমন সত্য, স্বপনে রাজ! হওয়াও তেমনি স'ত্য। কাঠরে হওয়া যদি 
সত্য হয়ঃ তা হ'লে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য । 

প্রাণকৃষণ জ্ঞান জ্ঞান করেন, তাই বুঝি ঠাকুর জ্ঞানীব অবস্থা 
বলিতেছিলেন ॥ এইবার ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছেন ৷ ইহাতে 
কি তিনি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিতেছেন ? 

শ্রীরামকৃ্ণ__“নেতি' “নেতি” করে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান ॥ 
“নেতি” “নেতি? বিচাব ক'রে সমাধিস্থ হ'লে আত্মাকে ধরু। যায়। 

“বিজ্ঞান_কি না বিশেষরূপে জানা । কেউ দুধ শুনেছে, কেউ 
ছুধ দেখেছে, কেউ ছ্ধ খেয়েছে । যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান । ষে 
দেখেছে সে জ্ঞানী ; যে খেয়েছে, তাঁরই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জান 
হয়েছে । ঈশ্বর দর্শন ক'রে তার সহিত আলাপ, যেন তিনি পবমাত্মীয় ঃ 
এরই নাম বিজ্ঞান । 

“প্রথমে “নেতি? “নেতি” কব্তে হয়! তিনি পঞ্চভৃত নন + ইন্দ্রিয় 
নন ; মন বুদ্ধি, অহংকার নন ১ তিনি সকল তত্বেব অতাঁত। ছাদে 
উঠতে হবে, সব সিড়ি একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে। সিঁড়ি 
কিছু ছাদ নয়। কিন্তু ছাদের উপব পৌছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে 
ছাদ তৈয়ারী, ইট, চুন, স্থবকিঃ_সেই জিনিসেই সিড়িও তৈয়াবী । বনি 
পরক্রহ্ম তিনিই এই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুব্বিংশতি তত্ব হ'য়েছেন। 
যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হয়েছেন। মাটি এত শক্ত কেন, যদি 
আত্ম! থেকেই হয়েছে । তার ইচ্ছাতে সব হ'তে পারে । শোণিত শুক্র 
থেকে যে হাড় মাংস হচ্চে! সমুদ্রের ফেণ কত শস্ত হয় ! 

য়---১০ 


৯৪৬ শ্রী ্ররামকৃষ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 


[ গুহস্থের কি বিজ্ঞান হ'তে পারে-_সাধন চাই ] 

“বিজ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় 
যে, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, তিনি সংসার ছাড়া নন। রামচন্দ্র 
যখন জ্ঞানলাভের পর “সংসারে থাকবো না” বল্লেনঃ দশরথ বশিষ্ঠকে 
তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, বুঝাবার জন্য | বশিষ্ঠ বল্লেন, “রাম ! যদি 

ংসার ঈশ্বর ছাড়া হয়, তুমি ত্যাগ কণর্তে পারো ।” রামচন্দ্র চুপ ক'বে 
বরহিলেন। তিনি বেশ জানেন, যে, ঈশ্বর ছাঁড়া কিছুই নাই। তার 
ভার সংসাব ত্যাগ করা হ'লো না। (প্রাণকৃ্ণের প্রতি ) কথাটা এই, 
দিব্য চক্ষু চাই । মন শুদ্ধ হলেই সেই চক্ষু হয়। দদখ না কুমারী পূজা । 
হাগা মোতো। মেয়ে, তাঁকে ঠিক দেখলুম সাক্ষাৎ ভগবতী। এক দিকে 
রী, এক দিকে ছেলে, ছুজনকেই আদর কচ্ছে, কিন্ত ভিন্ন ভাবে। 
ভিবেই হ'লো, মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হয়। সেই মনটি 
পেলে সংসারে ঈশ্বর-দর্শন হয় ;) তবেই, সাধন চাই । 

“সাধন চাই । এইটি জানা যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি 
হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই পুরুষকে ভ'লবাসে । পুরুষ স্বভাবতঃই 
স্ীলোক ভালবাসে__তাই ছুজনেই শীগগির পড়ে যায়। কিন্তু সংসারে 
তেমনি খুব সুবিধা । বিশেষ দরকার হ'লে, হ'লো স্বদারা সহবাস 
ক'রলে। ( সহাস্তে ) মাষ্টার হাস্‌চো কেন ?” 

মাষ্টার (স্বগতঃ )-_সংসারী লোক একেবারে সমস্ত ত্যাগ পেরে 
উঠবে না ব'লে, ঠাকুর এই পর্য্যন্ত অনুমতি দিচ্ছেন । ষোল আনা 
ব্রহ্মচর্য্য সংসারে থেকে কি একেবারে অসম্ভব? [| হঠযোগীর প্রবেশ 

পঞ্চবটীতে একটি হঠযোগী কয়দিন ধরিয়া আছেন । তিনি কেবল 
ভুধ খান, আফিং খান, আর হঠযোগ করেনঃ ভাত টাত খান না। 
আফিমের :ও ছুধের পয়সার অভাব। ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর কাছে 


, দৃক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ১৪৭ ূ 


গিয়াছিলেন, হঠযোগীর সহিত আলাপ করিয়! আসিয়াছিলেন। হঠযোগী 
রাখালকে বলিলেন, 'পরমহংসজীকে ব'লে যেন আমার কিছু ব্যবস্থা করে 
দেওয়া হয় ।” ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, “কল্কাতার বাবুর! এলে 
বলে দেখবো ? 
হঠযোগী (ঠাকুরের প্রতি )__ আপ. রাখালসে কেয়৷ বোলাথা ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ__হ্যা, বলেছিলাম, দেখ বো যদি কোন বাবু কিছু দেয়। 
ত৷ কৈ-__( প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি ) তোমর। বুঝি এদের 11069 কর না? 
প্রাণকৃষ্ণ চুপ করিয়! রহিলেন। [ হঠযোগীর প্রস্থান 
ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল । 


ছি্ীয় গৰিছেদ 
গ্রীরামক্কষ্জ ও সত্যকথ1-নরলীলায় বিশ্বাস কনো 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তের প্রতি )-_ আর সংসারে থাকৃতে গেলে 
সত্য কথার খুব জীট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ কর! যায়। 
আমার সত্য কথার জাট এখন তবু একটু কম্ছে, আগে ভারী আঁট 
ছিল। যদি ব'ল্তুম '"নাইবো» গঙ্গায় নামা হ'লো, মন্ত্রোচ্চারণ হলো, 
মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হলো, বুঝি পুরো নাওয়া হ'ল 
না! অমুক জায়গায় হাগ.তে যাবো, তা৷ সেইখানেই যেতে হবে। রামের 
বাড়ী গেলুম কল্কাতায়। ব'লে ফেলেছি, লুচি খাবো না। যখন 
খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাবো ন৷ 
বলেছি, তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই। ( সকলের হাস্য )। 


১৪৮ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণচকথামৃত-_২য় ভাগ , [ ১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 


"এখন তবু একটু আট কমেছে । বাহে পায়নি, যাবো ব'লে 
ফেলেছি, কি হবে? রামকে *% জিজ্ঞাসা কণ্পুম ৷ সে বল্লে গিয়ে কাজ 
নাই। তখন বিচার কল্লুম, সবতো৷ নারায়ণ । রামও নারায়ণ । ওর 
কথাটাই বা না শুনি কেন? হাতী নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও নারায়ণ । 
মাহুত যে কালে বল্ছে, হাতীর কাছে এসো না, সেকালে মাহুতের 
কথা না শুনি কেন? এই রকম বিচার করে আগেকার চেয়ে একটু 
আট কমেছে । 

[ পুর্বকথা_ বেষ্চবচরণের উপদেশ-_নরলীলায় বিশ্বাস করো! ] 

«এখন দেখছি এখন আবার একট] অবস্থা বদলাচ্ছে । 
অনেক দিন হলো, বৈষ্ঞবচরণ বলেছিল, মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর- 
দর্শন হবে, তখন পুর্ণ জ্ঞান হবে। এখন দেখছি, তিনিই এক একরূপে 
বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুবপে, কখনও ছলরূপে_-কোথাও বা খল- 
রূপে । তাই বলি, সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, 
লুচ্চরূপ নারায়ণ । 

“এখন ভাবনা হয়) সববাইকে খাওয়ান কেমন করে হয়। সববাইকে 
খাওয়াতে ইচ্ছা করে । তাই একজনকে এখানে রেখে খাওয়াই |” 

প্রাণকৃষ্ণ ( মাষ্টার দৃষ্টেঃ সহাস্তে )- আচ্ছা লোক ! (শ্রীরামকৃষ্ের 
প্রতি ) মহাশয়, নৌকা থেকে নেমে ভবে ছাডলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )-_কি হয়েছিল? 

প্রাণকৃষ্ণ__ নৌকায় উঠেছিলেন । একটু ঢেউ দেখে বলেন, নামি 
দাও-_( মাষ্টারের প্রতি ) কিসে ক'রে এলেন? ; 

মাষ্টার (সহাস্তে )_হেঁটে। [ ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন 


*৬রামচাটুয্যে, ঠাকুরবাডীর শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবক । 


দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ১৪৯ 


[ সংসারী লোকের বিষয়কণ্মন ত্যাগ কর কঠিন -_. 
পণ্ডিত ও বিবেক ] 

প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি )__ মহাশয় ! এইবার মনে ক'চ্ছি কন্মম 
ছেড়ে দিব। কন্ম করতে গেলে আর কিছু হয় না। (সঙ্গী বাবুকে 
দেখাইয়! ) একে কাজ শেখাচ্ছি, আমি ছেড়ে দিলে, ইনি কাজ করবেন। 
'আর পারা যায় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ- হা, বড় ঝঞ্ধাট । এখন দিনকতক নিজ্জনে ঈশ্বরচিস্তা 
করা খুব ভাল । কিন্তু তুমি বলছে বটে ছাড়বে । কাণ্তেনও এ কথা 
বলেছিল। ম্বংস্ারী লোকের! বলেঃ কিন্তু পেরে উঠে না। 

“অনেক পণ্ডিত আছে, কত জ্ঞানের কথা বলে।' মুখেই বলে, কাজে 
কিছুই নয়। যেমন শকুনি খুব উচুতে উঠে ; কিন্তু ভাগাড়ের দিকে 
নজর ; অর্থাৎ সেই কামিনী কাঞ্চনের উপর, সংসারের উপর, আসক্তি । 
যদি শুনি, পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয়। তান! 
হ'লে কুকুর ছাগল জ্ঞান হয় ।” 

প্রাণকৃঞ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ও মাষ্টারকে বলিলেন, 
আপনি যাবেন ? মাষ্টার বলিলেন, না, আপনারা আস্মন। প্রাণকৃষ্ণ 
হাসিতেছেন ও বলিলেন, আর তুমি যাও! ( সকলের হাস্য )। 

মাষ্টার পঞ্চবটার কাছে, একটু বেড়াইয়া ঠাকুর যে ঘাটে স্নান 
করিতেন, সেই ঘাটে স্নান করিলেন । তৎপরে ৬ভবতারিণী ও ৬রাধাকাস্ত 
দর্শন ও প্রণাম করিলেন । ভাবিতেছেন, শুনিয়াছিলাম ঈশ্বর নিরাকার 
'তবে এই প্রতিমার সম্মুথে কেন প্রণাম? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার 
দেবদেবী মানেন, এই জন্য? আমি ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানি না, 
বুঝি না । ঠাকুর যেকালে মানেন আমি কোন্‌ ছার্‌, মানিতেই হইবে |, 

মাষ্টার ভবতারিণীকে দর্শন করিতেছেন । দেখিলেন-_ বামহত্তদ্বয়ে 





১৫৩ শরীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 


নরমুক্ত ও অসি, দক্ষিণহস্তদ্ধয়ে বরাভয়। একদিকে ভয়ঙ্করা, আর 
একদিকে ম! ভক্তবগুসল! | ছুইটি' ভাবের সমাবেশ। ভক্তের কাছে, 
তার দীনহীন জীবের কাছে, ম! দয়াময়ী ; স্নেহময়ী। আবার এও সত্য, 
মা ভয়ঙ্কর। কালকামিনী ! একাধারে কেন ছুই ভাব, মা-ই জানেন। 

ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা, মাষ্টার স্মরণ করিতেছেন। আর ভাবিতে_ 
ছেন, শুনেছি, কেশব সেন ঠাকুরের কাছে কালী মানিয়াছেন। এই 
কি “মুন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী?” কেশব এই কথা বলিতেন। 

[ সমাধিস্থ পুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণের ) ঘটাবাটির খপর ] 

এইবার তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জের কাছে আসিয়া বসিলেন। স্নান 
করিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে ফলমূলাদি প্রপাদ খাইতে দিলেন । 
তিনি গোল বারান্দায় বসিয়! প্রসাদ পাইলেন । পান করিবার জলের 
ঘটী বারান্দাতেই রহিল। ঠাকুরের কাছে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরের 
মধ্যে বসিতে যাইতেছেন, ঠাকুর বলিলেন, “্ঘটী আনলে না ? 

মাষ্টার আজ্ঞা হা, আন্ছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ- বাহ, ! 

মাষ্টার অপ্রস্তুত। বারান্দায় গিয়া ঘটা ঘরের মধ্যে রাখিলেন । 

মাষ্টারের বাড়ী কলিকাতায়। তিনি গৃহে অশান্তি হওয়াতে 
শ্যামপুকুরে বাড়ী ভাড়া করিয়া! আছেন। সেহ বাড়ীর কাছেই কর্ম্ম- 
স্থল। তাহার ভর্রাসন বাটীতে তাহার পিতা ও ভাইরেরা থাকিতেন। 
ঠাকুরের ইচ্ছা যে, তিনি নিজ বাটাতে গিয়া থাকেন, কেননা, একান্ন- 
ভুক্ত পরিবার মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা করিবার অনেক সুবিধা । কিন্তু ঠাকুর 
মাঝে মাঝে যদিও এরূপ বলিতেন, তাহার ছুদ্দৈবক্রমে তিনি বাটীতে 
ফিরিয়া! যান নাই। আজ ঠাকুর সেই বাড়ীর কথ! আবার তুলিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কেমন, এইবার-তুমি বাড়ী যাবে-? 
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মাষ্টার__আমার সেখানে ঢুকৃতে কোন মতে মন উঠে না । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কেন? তোমার বাপ বাড়া ভেঙ্গেচুরে নূতন ক'রছে। 

মাষ্টার-_বাড়ীতে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। আমার যেতে কোন 
মতে মন হয় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ₹-_কাকে তোমার ভয় ? 

মান্টার-_সববাইকে। 

প্রীরামকৃঞ্ণ (গম্ভীরস্বরে)_ সে তোমার যেমন নৌকাতে উঠতে ভয় ! 

ঠাকুরদের ভোগ হইয়া গেল। আরতি হইতেছে ও কাসর-ঘণ্টা 
বাজিতেছে। কালীবাড়ী আনন্দে পরিপূর্ণ। আরতির শব্দ শুনিয়! 
কাঙ্গাল, সাধু, ফকির, সকলে অতিথিশালায় ছুটিয়া আমিতেছেন। কারু 
হাতে, শালপাতা, কারু হাতে বা তৈজস-পত্র_ থাল।, ঘটা । সকলে 
প্রসাদ পাইলেন আজ মাষ্টারও ভবতারিণীর প্রসাদ পাইলেন। 


তীয় গরিচ্ছ্ 


গ্রীকেশবঢক্দ্র গন ও “নববিধান'_নবনিপানে 
সার আছে 


ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণাস্তর কিঞিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় রাম; 
গিরীন্্র ও আর কয়েকটি ভক্ত আসিয়া উপস্থিত । ভক্তরা ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম করিলেন ও তৎপরে আসন গ্রহণ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত কেশবচক্দ্র সেনের নববিধানের কথা পড়িল। 

রাম (ঠাকুরের ' প্রতি )-মহাশয় আমার ত ন্ববিধানে কিছু 
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উপকার হয়েছে বলে বোধ হয় না। কেশববাবু যি খাঁটী হতেন, 
শিষ্যদের অবস্থা এরূপ কেন? জামার মতে, ওর ভিতরে কিছুই নাই। 
যেমন খোলামকুচি নেড়ে ঘরে তাল দেওয়া । লোকে মনে ক'চ্ছে খুব 
টাকা ঝম-ঝম কচ্চে, কিন্তু ভিতরে কেবল খোলামকুচি ! বাহিরের 
লোক ভিতরের খবর কিছু জানে না। 

প্রীরামকৃষ্ণ-_কিছু সার আছে বেকি। তানা হ'লে এত লোকে 
কেশবকে মানে কেন? শিবনাথকে কেন লোকে চেনে না? ঈশ্বরের 
ইচ্ছ। না থাকলে এ রকম একটা হয় ন1। 
৷ “তবে সংসার ত্যাগ না ক'রলে আচাধ্যের কাজ হয় না, লোকে 
মানে না। লোকে বলে, এ সংসারী লোক, এ নিজে কামিনীকাঞ্চন 
লুকিয়ে ভোগ করে ; আমাদের বলে, “িশ্বর সত্য, সংসার স্বপ্পবৎ 
অনিত্য 1 সর্বত্যাগী না হ'লে তার কথা সকলে লয় না। এঁহিক 
যারা কেউ কেউ নিতে পারে। কেশবের সংসার ছিল, কাজে কাজেই 
সংসারের উপর মনও ছিল। সংসারটিকে ত রক্ষা কণ্তে হবে। তাই 
অত লেকচার দিয়েছে ; কিন্তু সংসারটি বেশ পাকা ক'রে রেখে গেছে। 
অমন জামাই | বাড়ীর ভিতরে গেলুম, বড় বড় খাট! সংসার ক'রতে 
গেলে ত্রমে সব এসে জোটে! ভোগের জায়গাই সংসার” 

রাম__ও খাট, বাড়ী বকরার সময় কেশব সেন পেয়েছিলেন ; কেশব 
সেনের বকৃর।। মহাশয়, যাই বলুন, বিজয়বাবু বলেছেন, কেশব সেন 
এমন কথা বিজয় বাবুকে বলেছেন যে, আমি খাইস্ট আর গৌরাজের 
অংশ, তুমি বল যে তুমি অদ্বৈত। আবার কি বলে জানেন! 
আপনিও নববিধানী ! (ঠাকুরের ও সকলের হাস্ত )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )-কে জানে বাপু) আমি কিন্তু নব- 
বিধান মানে জানি না। ( সকলের হাস্য )। 
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রাম--কেশবের শিষ্কেরা বলে, জ্ঞান আর ভক্তির প্রথম সামঞ্জস্য 
কেশব বাবু করেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( অবাক্‌ হইয়া )--সে কি গো! অধ্যাত্ম (রামায়ণ ) 
তবে কি? নারদ রামচন্দ্রকে স্তভব করতে লাগলেন, “হে বাম! বেদে 
যে পরব্রন্মের কথা আছে, সে তুমিই । তুমিই মান্ুুষরূপে আমাদের 
কাছে রয়েছো; তুমিই মানুষ বলে বোধ হচ্ছ; বস্ততঃ তুমি মানুষ 
নও, সেই পরব্রহ্ম !, রামচন্দ্র বল্লেন, “নারদ ! তোমার উপর বড় 
প্রসন্ন হ'য়েছি, তুমি বর নাও |, নারদ বল্লেন, “রাম ! আরকি বর 
চাহিব? তোমার পাদপন্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর তোমার 
ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ কোরো! না।* অধ্যাত্মে কেবল জ্ঞান- 


ভক্তিরই কথা। 

কেশবের শিষ্য অমূতের কথা পড়িল । 

রাম-_অমুতবাবু একরকম হয়ে গেছেন ! 

শ্রীরামকুষ্*-_ হা, সে দিন বড় রোগ৷ দেখলুম। 

রাম- মহাশয়! লেকৃচারের কথা শুহ্বন। যখন খোলের শবা হয়, 
সেই সময় বলে 'কেশবের জয়” । আপনি বলেন কি না যে? গেড়ে ভোবায় 
দল হয়। তাই একদিন লেকৃচারে অম্ৃতবাবু বল্লেন, সাধু ব'লেছেন 
বটে, গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে ; কিন্তু ভাই, দল চাই, দল চাই? সত্য 
বল্ছি, সত্য বল্ছি, দল চাই ! ( সকলের হাস্য )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_-এ কি! ছ্যা! ছ্যা! ছ্যা! এ কি লেক্চার ! 

কেহ কেহ একটু প্রশংসা ভালবাসেন, এই কথ! পড়িল। 

শ্ীরামকৃষ্ণ-_নিমাই-সন্্যাসের যাত্রা হচ্ছিল, কেশবের ওখানে 
আমায় নিয়ে গিছিল । সেই দিন দেখেছিলাম, কেশব আর প্রতাঁপকে 
একজন কে বল্লে, এর! ছুজনে গৌর নিতাই, প্রসন্ন তখন আমায় 
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জিজ্ঞাসা কল্পে তাহলে আপনি কি? দেখলাম কেশব চেয়ে রহিল) 
আমি কি বলি দেখবার জন্য । আমি বল্লুম, “আমি তোমাদের দাপান্টু- 
দাস, রেণুর রেণু ॥' কেশব হেসে বল্লে, “ইনি ধরা দেন না, 

রাম_-কেশব কখনও বলতেন, আপনি জন্‌ দি ব্যাপবটিষ্ট ৷ 

একজন ভক্ত--আবার কিন্ত কখন কখন ব'লতেন -10960991)6)) 
0০10৮91"ব ( উনবিংশ শতাব্দীর ) চৈতন্য আপনি । 

প্রীরামকুষ্-_ওর মানে কি? 

ভক্ত- ইংরাজী এই শতাব্দীতে চৈতন্যদেবক আবার এসেছেন ; 
সে আপনি । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( অন্যমনস্ক )--তা'ত হলো । এখন হাতটা * আরাম 
কেমন ক'রে হয় বল দেখি? এখন কেবল ভাবছি, কেমন করে 
হাতটি সার্বে! 

ব্রেলাক্যের গানের কথ। পড়িল। ব্রেলোক্য কেশবের সমাজে 
ঈশ্বরেব নাম-গুণ কীর্তন করেন । 

প্রীরামকৃষ্ণ--আহ। ! তভ্রেলোক্যের কি গান। 

রাম- কি, ঠিক ঠিক সব 1 

শ্রীরামকৃষ্ণ__হা, ঠিক ঠিক ; তা” না হলে মন এত টানে কেন? 

রাম-সব আপনার ভাব নিয়ে গান বেঁধেছেন । কেশব সেন 
উপাসনার সময় সেই ভাবগুলি সব বর্ণন! করিতেন, আর ত্রেলোক্যবাবু 
সেইরূপ গান বাধতেন। এই দেখুন না, এ গানটা 

“প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা । 
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে করিছেন কত খেলা । 

* কিয়দ্দিন পূর্ন ঠাকুব শ্রীরামরর্চ পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিযা ফেলিযাছেন। 

হাতে বাড. দিয়া অনেক দিন বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল । তখনও বাধা ছিল । 
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“আপনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ করেন, দেখে নিয়ে এ সব গান বাঁধা 1” 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )__তুমি আর জ্বালিও না। % % % আবার 
আমায় জড়াও কেন? ( সকলের হাস্ত ) 

গিরীন্দ্র--ত্রাহ্মরা বলেন, পরমহংসদেবের 9,015 06012917199 
00) নাই। 

্রীরামকৃষ্চ-এর মানে কি? 

মাষ্টার__ আপনি দল চালাতে জানেন না। আপনার বুদ্ধি কম, 
এই কথা বলে। ( সকলের হাস্ত )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি )-_এখন বল দেখি আমার হাত কেন 
ভ।ঙল? তৃমি এই নিয়ে দাড়িয়ে একটা লেকচার দাও । (সকলের হস্ত) । 

[ ব্রাঙ্মসমাজ ও বৈষ্ণব ও শাক্তকে সাম্প্রদায়িকতা 
সম্বন্ধে উপদেশ ] 

“ত্রহ্গাজ্ঞানীরা নিরাকার নিরাকার বল্ছে, তা হ'লেই বা; 
আস্তরিক তাকে ডাকলেই হ'লো। যদি আন্তরিক হয়, তিনি ত 
অন্তর্য্যামী, তিনি অবশ্য জানিয়ে দেবেন, তার ব্বরূপ কি। 

“তবে এটা ভাল না__এই বল! যে আমরা যা বুঝেছি তাই ঠিক, 
আর যে যা বল্ছে, সব ভূল । আমরা নিরাকার বল্ছি, অতএব তিনি 
নিরাকার, তিনি সাকার নন। আমর! সাকার বল্ছি, অতএব তিনি 
সাকার, তিনি নিরাকার নন। মানুষ কি তার ইতি ক'রতে পারে ? 

«এই রকম বৈঞ্ব-শাক্তদ্দের ভিতর রেষারেষি। বৈষ্ৰ বলে, 
আমার কেশব, -শাক্ত বলে, আমার ভগবতী, একমাত্র উদ্ধার কর্তা । 

“আমি বৈষ্চবচরণকে সেজোবাবুর কাছে নিয়ে গিছলাম। বেঞ্বচরণ 
বৈরাগী, খুব পণ্ডিত কিন্তু গৌড়া বৈষুব । .এদিকে সেজোবাবু ভগবতীর 
ভক্ত । বেশ কথা হচ্ছিল, বেঞ্জবচরণ ব'লে ফেব্লে, মুক্তি দেবার 


১৫৬ তরীশ্ীরামকুষ্চকথামত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 


একমাত্র কর্তা কেশব । বলতেই সেজোবাবুর মুখ লাল হ'য়ে গেল। 
বলেছিল, “শাল! আমার ! ( কলের হাস্ত )। শাক্তকি না। বল্বে 
না? আমি আবার বৈষ্বচরণের গা টিপি। 

“যত লোক দেখি, ধর্ম ধন্ম ক'রে-_ এ ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'র্ছে ও 
ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রছে। হিন্দু, মুসলমান, ত্রন্থাঙ্ঞানী, শান্ত, বৈষ্ণব, 
শৈব, সব পরস্পর ঝগড়। । এ বুদ্ধি নাই যে, ধাঁকে কৃষ্ণ বলছো, তাকেই 
শিন, ভাকেই আগ্ভাশক্তি বলা হয়; তাকেই যীশু, তাহাকেই আল্লা 
বল] হয়। এক রাম তার হাজার নাম। 

“বস্ত এক, নাম আলাদা । সকলেই এক জিনিসকে চাচ্চে। তবে 
আলাদ জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একট পুকুরে অনেক- 
গুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, কলসী ক'রে__ 
বল্'ছে "জল? | মুসলমানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে, চামডার ডোলে 
ক'রে--তার৷ বল্ছে “পানী” । শ্রীষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে-_- 
তার! ব'ল্ছে “ওয়াটার” (ছ৪০০:) । ( সকলের হাস্ত )। 

“যদি কেউ বলে, না, এ জিনিসটা জল নয়, পানী ; কি পানী 
নয়, ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়, জল; তা হলে হাসির কথা হয় । 
তাই দলাদলি, মনাস্তর, ঝগড়া; ধন্ম নিয়ে লাটালাটি, মারামারি, 
কাটাকাটি ; এ সব ভাল নয়। সকলেই তার পথে যাচ্চে, আন্তরিক 
হলেই, ব্যাকুল হ'লেই, তীকে লাভ কর্বে। ( মণির প্রতি )- তুমি 
এইটে শুনে যাও-_ 

“বেদ, পুরাণ, তন্ত্র__-সব শ্বান্ত্রে তাকেই চায়, আর কারুকে চায় 
না__সেই এক সচ্চিদানন্দ। যাকে বেদে “সচ্চিদানন্দ ব্রক্মঃ বলেছে, 
তন্ত্রে তাকেই “চ্চিদানন্দ শিব বলছে, তাকেই আবার পুরাণে 
“সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ বলেছে ।” 


দক্ষিণেশ্বরে রামাদিসঙগে___তীর্ঘযাত্রা কি প্রয়োজন? ১৫৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিলেন, রাম বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিজে রেধে খান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )-_ তুমিও কি রেধে খাও ? 

মণি-_-আজ্ঞে না। 

শ্রীরামকৃষ্চ__দেখে না, একটু গাওয়া ঘী দিয়ে খাবে । বেশ শরীর 
মন শুদ্ধ বোধ হবে । 


চতুর্থ গরিচ্ছদ 
পিতা ধর্ম পিতা হ্বর্শঃ পিতাহি পরমন্তপঃ 


রামের ঘরধন্নার অনেক কথা হইতেছে । রামের বাব পরম বৈষ্ণব? 
বাড়ীতে শ্রীধরের সেবা । রামের বাব দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন-_-রামের তখন খুব অল্প বয়স । পিতা ও বিমাতা৷ রামের বাড়ী- 
তেই ছিলেন ; কিন্তু বিমাতার সঙ্গে ঘর করিয়া রাম সুখী হন নাই। 
এক্ষণে বিমাতাঁর বয়স চল্লিশ বৎসর । বিমাতার জন্য রাম পিতার 
উপরও মাঝে মাঝে অভিমান করিতেন। আজ সেই সব কথা হইতেছে । 

রাম--বাবা গোল্লায় গেছেন ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )--শুন্লে? বাব! গোল্লায় গেছেন 
আর উনি ভাল আছেন ! 

রাম--তিনি ( বিমাত1 ) বাড়ীতে এলেই অশান্তি! একটা ন? 
একট গণ্ডগোল হবেই। আমাদের সংসার ভেঙ্গে যায়। তাই আমি 
বলি, তিনি বাপের বাড়ী গিয়ে থাকুন না কেন ? 

গিরীন্দ্র (রামের প্রতি )- তোমার স্ত্রীকেও এ রকম বাপের 
বাড়ীতে রাখ না! (সকলের হাস্য )। 


১৫৮ ভ্রীঞ্সীরামকুঞ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪১ ৫ই এপ্রিল 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)-_একি হাড়ি কলসী গা? হাড়ি এক জায়গায় 
রহিল, সর! এক জায়গায় রহিল? শিব একদিকে, শক্তি একদিকে ! 

রাম মহাশয়! আমরা আনন্দে আছি, উনি এলে সংসার ভাবে, 
এরূপ স্থলে-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__হাঃ তবে আলাদা বাড়ী ক'রে দিতে পার, সে এক। 
মাসে মাসে সব খরচ দেবে । বাপ মা কত বড় গুরু! রাখাল আমায় 
জিজ্ঞাসা করে যে, বাবার পাতে কি খাব? আমি বলি, সেকি রে? 
তোর কি হয়েছে যে, তোর বাবার পাতে খাবি ন1? 

“তবে একটা কথা আছে, যারা সৎ, তার উচ্ছিষ্ট কাহাকেও দেয় 
না। এমন কি, উচ্ছিষ্ট কুকুরকেও দেওয়া যায় না।” 

[ গুরুকে ইষ্টবোধে পুজা__অনচ্চরিত্র হলেও গুরুত্যাগ নিষেধ ] 

গিরীন্্র-_ মহাশয়! বাপ মাযদি কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে 
থ[কেন, কোন ভয়ানক পাপ ক'রে থাকেন? 

শরীরামকৃষ্ণ_তা হ'ক। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ কর্বে না। 
অমুক বাবুদের গুরুপত্বীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে তারা বল্লে যেঃ ওর 
ছেলেকে গুরু কর! যাক্‌। আমি বললুম, সেকি গো! ওলকে ছেড়ে 
ওলের মুখী নেবে? নষ্ট হ'লতকি? তুমি তাকে ইষ্ট বলে জেনো। 
'্যগ্তপি আমার গুরু শুড়ি বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু 
নিত্যানন্দ রায় । 

| চৈতন্যদেব ও মা- মানুষের খণ-_1)9053 ] 

“মা বাপ কি কম জিনিস গা ? তারা প্রসন্ন না হ'লে ধর্ম্মটর্দব কিছুই 
হয় না। চেতন্তদেব ত প্রেমে উন্মত্ত ; তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন 
ধরে মাকে বোঝান্‌। বল্লেন, 'মা ! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে 
দেখ! দিব ।? 


দক্ষিণেশ্বরে রামাদিসঙ্গে-__তীর্থযাত্রা কি প্রয়োজন? ১৫) 


( মাষ্টারের প্রতি, তিরস্কার করিতে করিতে ) “আর তোমায় বলি, 
বাপ মা মানুষ কলে” এখন কত ছেলেপুলেও হ'লো, মাগ নিয়ে 
বেরিয়ে আসা! বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে মাগ নিয়ে, বাউল 
বৈষ্ণবী সেজে বেরয়। তোমার বাপের অভাব নাই ব'লে; তা না 
হ'লে আমি বলতুম ধিক ! ( সভাশুদ্ধ সকলেই স্তন্ধ )। 

“কতকগুলি খণ আছে । 'দেবঞ্খণ, খষিঝণ আবার মাতৃণ, পিতৃ 
খঝণ, স্ত্রীঝণ | ম! বাপের ঝণ পরিশোধ না ক'লে কোন কাজই হয় না। 

“স্ত্রীর কাছেও ধণ আছে। হরিশ স্ত্রীকে ত্যাগ করে এখানে এসে 
রয়েছে। যদি তার স্ত্রীর খাবার যোগাড় ন। থাকৃত, তাহ'লে বলতুম, 
ঢ্যাম্ন। শ্যাল। ! 

“জ্ঞানের পর এর স্ত্রীকে দেখবে সাক্ষাৎ ভগবতী। চণ্তীতে আছে, 
“যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ! তিনিই মা হয়েছেন । 

“যত স্ত্রী দেখ, সব তিনিই । আমি তাই বৃন্দকে * কিছু বলতে 
পারি না। কেউ কেউ শোলক ঝাড়ে, লম্বা লম্বা কথা কয়, কিন্তু 
ব্যবহার আর এক রকম। রামপ্রসন্ন ৭ এ হঠযোগীর কিসে আফিম 
আর ঢুধের যোগাড় হয়, এই করে ক'রে বেড়াচ্চে। আবার বলে, 
মন্ুতে সাধু সেবার কথা! আছে। এদিকে বুড়ো! মা খেতে পায় না, 
নিজে হাট বাজার ক'রতে যায় ॥ এমনি রাগ হয়। 

[ সকল খণ হইতে কে মুক্ত? সন্গ্যাসী ও কর্তব্য ] 

“তবে একটি কথা আছে। যদি প্রেমোন্মাদ হয় তা হ'লে কে 
বা বাপ, কে বা মা, কে বাস্ত্রী। ঈশ্বরকে এত ভালবাস! যে, পাগলের 
_ *বুন্দে ঝি, ঠাকুরের পরিচারিকা। ১২ই আষাঢ় ১২৮৫ সাল, ইং ২৫শে জুন 
১৮৭৮ খ্ীষ্টান্দে কন্মে নিযুক্ত হয় । 

পণ" রামপ্রসন্ন, এড়েদার ভক্ত ৬কুষ্খকিশোরের পুত্র । 


১৬০ ভ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 


মত হ'য়ে গেছে! তার কিছুই কর্তব্য নাই, সব খণ থেকে মুক্ত। 
প্রেমোন্মাদ কি রকম? সে অবস্থ৷ হ'লে জগৎ ভুল হয়ে যায়। 
নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়! চৈতন্যদেবের 
হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর ব'লে বোধ নাই। 
মাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন--ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্র। 
নাই; শরীর বলে বোধই নাই ।” 

[শ্রীযুক্ত বুড়ো গোপালের &% তীর্থযাত্রা - ঠাকুর বিছ্ভমান, তীর্থ 

কেন? অধরের নিমন্ত্রণ_রামের অভিমান-_ঠাকুর মধ্যস্থ ] 

ঠাকুর “হা চৈতগ্য ! বলিয়া উঠিলেন। ( ভক্তদের প্রতি ) 
“চৈতন্য” কি না অখণ্ড চৈতন্য | বৈষ্ণব চরণ ব'লতো, গৌরাঙ্গ এই 
অখগণ্ডচৈতন্যের একটি ফুট । | 
শ্রীরামকৃষ্ণ - তোমার কি এখন ইচ্ছ। তীর্থে যাওয়া? 

বুড়ো গোপাল- আজ্ঞে হাঁ । একটু ঘুরে ঘারে আসি। 

রাম (বুড়ো৷ গোপালের গ্রতি)__ইনি বলেন, বহুদকের পর কুটীচক । 
যে সাধু অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেন, তার নাম বহুদক । যার ভ্রমণ করার 
সাধ মিটে গছে, আর এক জায়গায় স্থির হয়ে আসন ক'রে ধিনি 
বসেন, তাঁকে বলে কুটীচক। 

“আর একটি কথা ইনি বলেন। একটা পাখী জাহাজের মাস্লের 
উপর বসেছিল । জাহাজ গঙ্গা থেকে কখন্‌ কালাপানিতে পড়েছে, তার 
হুশ নাই । যখন হুশ হ'ল তখন ডাঙ্গা কোন্‌ দিকে জানবার জন্য উত্তর 
দিকে উড়ে গেল। কোথাও কুল-কিনারা নাই, তখন ফিরে এলো। 
আবার একটু বিশ্রাম করে দক্ষিণ দিকে গেল । সে দিকেও কুল-কিনারা 

* বুড়ো গোপাল--এর নিবাস সিঁতিঃ ঠাকুরের একজন সঙ্ন্যাসী ভক্তু॥ 
ঠাকুর 'বুডো গোপাল” বলিয়া ডাকিতেন। 


দক্ষিণেশ্বরে রামাদিসঙ্গে___তীর্থযাত্রা কি প্রয়োজন? ১৬১ 


নাই । তখন হাঁপাতে হাপাতে ফিরে এলো । আবার একটু জিরিয়ে 
এইরূপে পুর্ধবদিকে ও পশ্চিমদিকে গেল । যখন দেখলে কোন দিকেই 
কুল-কিনার! নাই, তখন মাস্তুলের উপর চুপ ক'রে বসে রহিল ।” 

শ্রীরামকৃষ্ত ( বুড়োগোপাল ও ভক্তদের প্রতি )--যতক্ষণ বোধ যে, 
ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান । যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান। 

“একজন তামাক খাবে, ত প্রতিবেশীর বাড়ী টিকে ধরাতে গেছে। 
রাত অনেক হয়েছে । তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল । অনেকক্ষণ ধ'রে ঠেলা- 
ঠেলি করবার পর, একজন দোর খুলতে নেমে এলো! । লোকটির সঙ্গে 
দেখা হ'লে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লেঃ কি গো, কি মনে কারে? সে বল্লে 
আর কি মনে করে ; তামাকের নেশা আছে, জান ত; টিকে ধরাব 
মনে করে। তখন সেই লোকটি বল্লে, বাঃ তুমি ত বেশ লোক ! এত 
কষ্ট ক'রে আসা, আর দোর ঠেলাঠেলি। তোমার হাতে যে লন 
রয়েছে! ( সকলের ভাস্ত )। 

“যা চায়, তাই কাছে । অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে ।” 

ঠাকুর ইঙ্গিত করিতেছেন, তিনি বিদ্যমান, তীর্থ কেন? 

রাম__মহাশয় ! এখন এর মানে বুঝেছি, গুরু কেন কোনও কোনও 
শিষ্যকে বলেন, চার ধাম করে এসো । যখন একবার ঘুরে দেখে যে, 
এখানেও যেমন সেখানেও তেমন, তখন আবার গুরুব কাছে ফিরে 
আসে । এ সব কেবল গুরুবাক্যে বিশ্বাস হবার জন্য । 

কথা একটু থামিলে পর ঠাকুর রামের গুণ গাহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )-- আহা, রামের কত গুণ! কত 
ভক্তদের দেবা, আর প্রতিপালন। (রামের প্রতি ) অধর ব'লছিল, 
তুমি নাকি তাঁর খুব খাতির ক'রে ! 

অধরের শোভাবাজারে বাড়ী। ঠাকুরের পরম ভক্ত। তার 

২য়--১১ 


১৬২ - শ্রীঞ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_-২য় ভাগ [১৮৮৪১ ৫ই এপ্রিল 


বাড়ীতে চণ্ডীর গান হইয়াছিল । ঠাকুর ও ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত 
ছিলেন । অধরের কিন্তু রামকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়াছিল । রাম 
বড় অভিমানী-তিনি লোকের কাছে ছঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তাই অধর রাগের বাড়ীতে গিয়াছিলেন । তার ভূল হইয়াছিল, এজন্য 
হুঃখ প্রকাশ করিতে গিয়াছিলেন। 

রাম--সে অধরের দোষ নয়, আমি জানতে পেরেছি, সে রাখালের 
দোষ । রাখালের উপর ভার ছিল-_ 

্রীরামকৃষ্ণ রাখালের দোষ ধ'রতে নাই; গলা টিপলে ছুধ 
বেরোয় ! 

রাম- মহাশয়! বলেন কি, চগ্ডীর গান হ'ল-_ 

প্রীরামকৃষ্ণ--অধর তা জান্ত না। এ দেখ না, সেদিন যছু 
মল্লিকের বাড়ী আমর সঙ্গে গিছিল। আমি চলে আস্বার সময় 
জিজ্ঞাসা ক'র্লুম, তুমি সিংহবাহিনীর কাছে প্রণামী দিলে না? তা 
বললে, মহাশয়! আমি জান্তাম ন1 যে, প্রণাম! দিতে হয় । 

“ত| যদি না বলেই থাকে, হরিনামে দোষ কি? যেখানে হরিনাম, 
সেখানে না বললেও যাওয়। যায় । নিমন্ত্রণ দরকার নাই ।” 


চতুর্দশ খণ্ড 


শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে কলিকাতায় চৈতন্ঠলীলাদর্শন 
গরথম গরিচ্দ 


নাখাল, নারা'ণ, নিত্যগোপাল ও ছোটগোপালের 
সংবাদ 


আজ রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ (৬ই আশ্বিন, ১২৯১) । ঠাকুর 
আ্রীরামকৃক্ধবের ঘরে অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন । রাম, মহেক্দ্ 
মুখ্য্যে ৪ জা মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন । , 

চুনিলাল সবে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন । সেখানে তিনি ও 
রাখাল বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। রাখাল ও বলরাম এখনও ফেরেন 
নাই । নিত্যগোপালও বুন্দাবনে আছেন। ঠাকুর, চুনিলালের সহিত 
বুন্দাবনের কথা কহিতেছেন । 

শ্রীরামকুঞ্চ_ রাখাল কেমন আছে ? 

চুনি_ আজ্ঞে, তিনি এখন আছেন ভাল । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-নিত্যগোপাল আসনে না? 

চুনি_ এখনও সেখানে আছেন, দেখে এসেছি। 

ভ্রীরামকৃষ্চ-_তোমার পরিবারের কার সঙ্গে আসছে? 

চুনি--বলরাম বাবু বলেছেন, ভাল উপযুক্ত লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে 
দেবো । নাম দেন নাই । 

ঠাকুর মহেন্দ্র মুখুয্যের সঙ্গে নারা'ণের কথা কহিতে লাগিলেন । 
নারা'ণ স্কুলে পড়ে। ১৬১৭ বৎসর বয়স। ঠাকুরের কাছে মাঝে 
“মাঝে আসে । ঠাকুর বড় ভালবাসেন । 





১৬৪  ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 


প্রীরামকৃষ্-_খুব সরল ; না? 

“সরল” এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর যেন আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইলেন । 

মহেন্দ্র আজ্ঞে ঠা, খুব সরল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--তার মা সে দিন এসেছিল। অভিমানী দে'খে ভয় 
হলো । তার পর তোমর৷ এখানে আসো, কাপ্তেন আসে, এ সব সে 
দিন দেখতে পেলে । তখন অবশ্য ভাবলে যে, শুধু নাবাণ আসে আর 
আমি আসি, তা নয়। ( সকলের হাস্ত )। মিছরি এ ঘরে ছিল তা 
দেখে বল্লে, বেশ মিছরি । তবেই জান্লে, খাবাব দাবার কোন 
অন্থুবিধ। নাই । 

“তদের সামনে বুছি বাবুরামকে বল্লুম, নারা'ণের জন্য আর 
তোর জন্য এই সন্দেশগুলি রেখে দে। তার পর গণির মা ওরা সক 
বল্লে, মা গো, নৌকাভাড়াব জন্য যা ক'রে! আমায় বল্লে যে 
আপনি নারা'ণকে বলুন, যাতে বিয়ে ক'রে । সে কথায় বুম, ও সক 
অদৃষ্টের কথা । ওতে কথা দেব কেন? (সকলের হাস্ত )। 

“ভাল ক'রে পড়াশুনা ক'রে না; তাই বললে, আপনি বলুন, যাঁতে 
ভাল ক'রে পড়ে । আমি বন্লুম, পড়িস রে। তখন আবার বলে, একটু 
ভাল ক'রে বলুন! ( সকলের হাস্য )। 

( চুনির প্রতি )-“হ্যা গা, গোপাল আসে না কেন ?” 

চুনি- রক্ত আমেশা হয়েছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ--ওযুধ খাচ্ছে? 

[ থিয়েটার ও বেশ্যার অভিনয়-_পূর্ববকথা-_বেলুনদর্শন ও 
শ্রীকৃষ্ণেব উদ্দীপন ] 

ঠাকুর আজ কলিকাতার ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্তলীলা দেখিতে 


রাখাল, নারা'ণ নিত্যগোপাল ও ছোটগোপাল সংবাদ ১৬৫ 


যাইবেন। মহেন্দ্র মুখুষ্যের সঙ্গে তাহার গাড়ী করিয়া অভিনয় দেখিতে 
যাইবেন। কোন্খানে বসিলে ভাল দেখা যায়, সেই কথা হইতেছে। 
কেউ কেউ বললেন, এক টাকাঁর সিটে বসলে বেশ দেখ যায় । রাম 
বললেন, কেন, উনি বক্সে বসবেন । 

ঠাকুর হাসিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেন্টারা অভিনয় করে। 
চৈতন্যদেব, নিতাই এ সব অভিনয় তারা করে । 

শ্রীরামকুঞ্ (ভক্তদিগকে )--আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখবো । 

“তারা চেতন্যদেব সেজেছে, তা৷ হ'লেই বা। শোলার আতা! দেখলে 
সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়। 

“একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে যেতে দেখে, কতকগুলি বাবলা গাছ 
রয়েছে । দেখে ভক্তটি একেবারে ভাবাবিষ্ট। তার মনে হয়েছিল যে, 
এ কাঠে শ্যামনুন্দরের বাগানের কোদালের বেশ কাট হয়! অমনি 
শ্যামনুন্দরকে মনে পড়েছে! যখন গড়ের মাঠে বেলুন দেখতে আমায় 
নিয়ে গিছিল, তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে 
ত্রিভঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছিল। দেখাও যা, অমনি কুঞ্চের উদ্দীপন হলো ; 
অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম ! 

“চেতন্থদেব মেড়গ৷ দিয়ে যাচ্ছিলেন ! শুনলেন, গায়ের মাটিতে 
খোল তেয়ার হয়! যেই শোনা অমনি ভাবাবি্ হয়ে গেলেন । 

্রীমতী মেঘ কি মযুরের ক দেখলে আর স্থির থাকতে পারতেন 
ন1। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে বাস্থাশূন্ত হয়ে যেতেন ।” 

ঠাকুর একটু চুপ করিয়। বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার 
কথা কহিতেছেন--“ণশ্রীমতীর মহাভাব। গোপীপ্রেমে কোন কামন। 
নাই। ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে না । কেবল শুদ্ধা ভক্তি 

-প্রার্থনা করে ; কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছুই চায় না।” 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্দ 


ন্যাউটাঘাঘার শিক্ষা ঈশ্বর লাভের বিঘ্ব অফ্টসিদ্ধি 


প্রীরামকৃষ্ণ__সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল । হ্যাউটা আমায় শিখালে_ 
একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এলো । 
ঝড়ে তার কষ্ট হলো ব'লে সে বললে, ঝড় থেমে যাক। তার বাকা 
মিথ্য/ হবার নয়। একখান। জাহাজ পালভরে যাচ্ছিল। ঝড় হগ্ঠাৎ 
থামাও যা, আর জাহাজ টুপ ক'রে ডুবে গেল। এক জাহাজ লোক 
সেই সঙ্গে ডুবে গেল। এখন এতগুলি লোক যাওয়াতে যে পাপ হলো, 
সব ওর হোলো । সেই পাপে সিদ্ধাইও গেল, আবার নরকও হোলে! । 
“একটি সাধুর খুব সিদ্ধাই হয়েছিল, আর সেই জন্য অহঙ্কারও 
হয়েছিল । কিন্তু সাধুটি লোক ভাল ছিল, আর তপস্তাও ছিল। 
ভগবান ছদ্মবেশে সাধুর বেশ ধ'রে একদিন তার কাছে এলেন। এসে 
বল্লেন, 'মহারাঁজ ! শুনেছি আপনার খুব সিদ্ধাই হয়েছে । সাধু খাতির 
ক'রে তাকে বসালেন। এমন সময় একটা হাতী সেখান দিয়ে যাচ্ছে। 
তখন নৃতন সাধুটি বল্লেন, “আচ্ছা মহারাজ, আপনি মনে করলে এই 
হাতীটাকে মেরে ফেল্তে পারেন ? সাধু বল্লেন, '্্যাসা হোনে 
শক্তা । এই ব'লে ধুলো প'ড়ে হাতীটার গায়ে দেওয়াতে সে ছটুফটু 
ক'রে মরে গেল। তখন যে সাধুটি এসেছে, সে বল্লে, “আপনার কি 
শক্তি! হাতীটাকে মেরে ফেললেন ।” সে হাসতে লাগল। তখন ও 
সাধুটি বললে, “আচ্ছা, হাতীটাকে আবার বাঁচাতে পারেন? সে 
রললে, “ওভি হোনে শক্তা হ্যায় । এই বলে আবার যাই ধুলো পড়ে 
দিলে অমনি হাতীটা ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লো । তখন এ সাধুটি 
বললে আপনার কি শক্তি! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এরই ফে 


দক্ষিণেশ্বরে রামাদিসঙ্গে _ঈশ্বরলাভ ও অগ্টসিদ্দি ১৬৭ 


হাতী মান্লেন, আর হাতী বাঁচালেন, আপনার কি হলো ? নিজের কি 
উন্নতি হলো ? এতে কি আপনি ভগবানকে পেলেন? এই বলিয়া 
সাধুটি অন্তদ্ধান হলেন । 

ধিন্মের সুমা গতি । একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া 
যায় না। ছুঁচের ভিতর ন্তো যাওয়া, একটু রে। থাকলে হয় না। 

“কৃষ্ণ অঙ্জুনকে বলেছিলেন, ভাই আমাকে যদি লাভ করতে চাও, 
তা হ'লে অষ্ট সিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে হবে না। 

«কি জান? সিদ্ধাই থাকলে অতঙ্কার হয়, ঈশ্বরকে ভুলে যায়। 

“একজন বাবু এসেছিল- ট্যারা । বলে, আপনি পরমহংস, তা 
বেশ, একটু স্বস্ত্যয়ন করতে হবে । কি হীনবুদ্ধি। পিরমহংস”; আবার 
স্বস্তযয়ন করতে হবে। ন্বস্তযয়ন করে ভাল কর1,_-সিদ্ধাই । অহঙ্কার 
ঈশ্বর-লাভ হয় না। অহম্কার কিরূপ জান? যেন উচু টিপি, বৃষ্টির 
জল জমে না, গড়িয়ে যায় । নীচু জমিতে জল জমে, আর অঙ্কুর হয়; 
তারপর গাছ হয় ; তারপর ফল হয়। 

[া,০৮৪ 6০ 91], ভালবাসায় অহঙ্কীর যায়_-তবে ঈশ্বর লাভ ] 

“হাজরাকে তাই বলি, আমি হুঝেছি, আর সব বোকা1--এ বুদ্ধি 
করো না । সকলকে ভালবাসতে হয় । কেউ পর নয়। সব্ববভূতেই সেই 
হরিই আছেন । তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বললেন, 
তুমি বর নাও । প্রহলাদ বললেন, আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার 
আর কিছু দরকার নাই । ঠাকুর ছাড়লেন না। তখন প্রহলাদ বললেন, 
যদি বর দেবেন, তবে এই বর দিন, আমায় যাঁরা কষ্ট দিষেছে, তাদের 
অপরাধ ন! হয় । 

«এর মানে এই যে, হরি একরূপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের 
"কষ্ট দিলে হবির কষ্ট হয়।৮ 


তৃতীয় গরিম্ট্ 


্রানামক্ষঞচের জ্ঞানোন্মাদ ও জাতি বিচার 


[ পুরর্বকথা ১৮৫৭-_কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার পর জ্ঞানীপাগল 
দর্শন--হলধারী ] 


ভরীরামকৃষ্ণ_ জ্রীমতীর প্রেমোন্মাদ। আবার ভক্তি-উন্মাদ আঁছে। 
যেমন হনুমানের । সীতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে রামকে মারতে 
যায়। আবার আছে জ্ঞানোম্মাদ। একজন জ্ঞানী পাগলের মত 
দেখেছিলাম । কালীবাড়ীর সবে প্রতিষ্ঠার পর। লোকে বল্লে, 
রামমোহন রায়ের ত্রাহ্মঘসভার একজন । এক পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে 
কঞ্চি আর একটি ভাঁড়, আবচারা। গঙ্গায় ডুব দিলে । তারপর কালী 
ঘরে গেল। হলধারী তখন কালীঘরে বসে আছে। তারপর মত্ত হয়ে 
স্তব করতে লাগ লো-_ 
ক্ষেং ক্ষেং খট্রাজধারিণীং ইত্যাদি । 

“কুকুরের কাছে গিয়ে কাণ ধ'রে তার উচ্ছিষ্ট খেলে-_-কুকৃর কিছু 
বলে নাই। আমারও তখন এই অবস্থা আরম্ত হয়েছে । আমি হৃদের 
গল৷ ধ'রে বললাম, ওরে ছাদে, আমারও কি এ দশ হবে? 

“আমার উন্মীদ অবস্থা ! নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে, একটা বাঁশ 
ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি। তখন সে লোকদের কাছে বললে, ওহ, উন্মত্ত 
হায়। সে অবস্থায় জাতি বিচার কিছু থাকতে। না। একজন নীচ 
জাতি, তার মাগ শাক রেধে পাঠাতো, আমি খেতৃম | 

“কালীবাড়ীতে কাঙ্গালীর! খেয়ে গেল, তাদের পাত মাথায় আর 
মুখে ঠেকালুম। হলধারী তখন আমায় বললে, তুই করছিস্‌ কি? 


দক্ষিণেশ্বরে রামাদিসঙ্গে__শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ১৬৯ 


কাঙ্গালীদের এটো খেলি, তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন করে? 
আমার তখন রাগ হলো । হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি 
হয়? তাকে বল্লাম, তবে রে শালা, তুমি না গীতা, বেদান্ত পড়? 
তুমি না শিখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? আমার আবার ছেলেপুলে 
হবে তুমি ঠাউরেছ ! তোর গীতাপাঠের মুখে আগুন ! 

( মাষ্টারের প্রতি )--“দেখ শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না । বাজনার 
বোল লোকে মুখস্থ বেশ বল্তে পারে হাতে আনা বড় শক্ত । 

ঠাকুর আবার নিজে জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা বর্ণন| করিতেছেন। 

[ পুর্বকথা-_-মথুর সঙ্গে নবদীপ-_ঠাঁকুর চিনে শ্যাকারীর 
পায়ে ধরেন ] 

“সেজে! বাবুর সঙ্গে ক'দিন বজর। ক'রে হাওয়া খেতে গেলাম । 
সেই যাত্রায় নবদ্বীপেও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখলাম মাঝিরা 
রাধছে। তাদের কাছে দাড়িয়ে আছি, সেজে| বাবু বললে, বাবা ওখানে 
কি করছ? আমি হেসে বল্লাম, মাঝিরা বেশ রাধছে। সেজে বাবু 
বুঝেছে যে, ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন ! তাই বল্লে বাবা, সরে 
এসো, স'রে এসো ! 

“এখন কিন্তু আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই । এখন ব্রাহ্মণ 
হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো । 

“কি অবস্থা সব গেছে! দেশে চিনে শযাকারী আর আর 
সমবয়সীদের বল্ল'ম, ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার হরিবোল 
বল! সকলের পায়ে পড়তে যাই! তখন চিনে বল্লে, ওরে তোর 
এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে 
যখন ধুলা টিড়ে, তখন আম-গাছ, তেতুল-গাছ, সব এক বোধ হয়। 
এটা আম এটা তেঁতুল গাছ চেনা যায় না ॥ 


১৭০  ্্রীপ্ীরামকুঞ্ককথামুত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪ ২১শে সেপ্টেম্বর 


[ শ্রীরামকৃষ্ণের মত কি সংসার ন1 সর্বত্যাগ ? কেশব 
সেনের সন্দেহ ] 

একজন ভক্ত-_এই ভক্তি উন্মাদ, কি প্রেম উন্মাদ, কি জ্ঞান উন্মাদ, 
সংসারী লোকের হ'লে কেমন ক'রে চল্বে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সংসারী ভক্ত দৃষ্টে )-_যোগী ছ রকম। ব্যক্ত যোগী 
আর গুপ্ত যোগী । সংসারে গুপ্ত যোগী । কেউ তাকে টের পায় না। 
সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয় । 

রাম__ আপনার ছেলে ভুলোনো কথা । সংসারে জানী হ'তে 
পারে, বিজ্ঞানী হতে পারে না। 

শ্রীরামকৃ্*_-শেষে বিজ্ঞানী হয় হবে । জোর করে সংসার ত্যাগ 
ভাল নয়৷ 

রাম_ কেশব সেন বলতেন, ওর কাছে লোকে অত যায় 
কেন? একদিন কুটুস্‌ ক'বে কামড়াবেন, তখন পালিয়ে আস্তে 
হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কুটুস্‌ ক'রে কেন কাম্ডাব ? আমি ত লোকদের বলি, 
এও কর, ওও কর ; সংসারও কর, ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে 
বলি না। (সহাস্তে) কেশব সেন একদিন লেকচার দিলে ; বল্লে, “হে 
ঈশ্বর, এই কর, যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুব দিতে পারি, আর ডুব 
দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে গিয়ে পড়ি ।, মেয়েরা সব চিকের ভিতরে 
ছিল। আমি কেশবকে বললাম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে । 
তা হ'লে এদের (মেয়েদের) দশা কি হবে? এক একবার আড়ায় উঠো; 
আবার ডুব দিও, আবার উঠো ! কেশব আর সকলে হাস্তে লাগলো! । 
হাজর৷ বলে, তুমি রজোগুণী লোক বড় ভালবাস । যাদের টাকাকড়ি 
মানসন্ত্রম, খুব আছে । ত৷ যর্দি হলো তবে হরিশ, নোটো 19দের ভাল-- 


কলিকাতা__মহেন্দ্র মুখুষ্যের কলবাটা ১৭১ 


বাসি কেন? নরেন্দ্রকে কেন ভালবাসি ? তার তো কলাপোড়৷ খাবার 
হৃন নাই ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে আসিলেন ও মাষ্টারের সহিত কথা 
কহিতে কহিতে ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। একটি ভক্ত গাড়, ও 
গামছা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন | কলিকাতায় আজ চৈতন্যলীল! 
দেখিতে যাঁইবেন সেই কথা হইতেছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি, পঞ্চবটার নিকট )-_-রাম সব রজো 
গুণের কথা বল্ছে । এত বেশী দাম দিয়ে বসবার কি দরকার । 

13০ম-এর টিকিট লইবার দরকার নাই ঠাকুর বলিতেছেন । 


চূর্থ গরিচ্ছে। 


হাতীবাগানে ভক্তমন্দিরে-শশ্রীয়ুক্ত মাহজ্দ 
সুখুয্যের পবা 


শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যের গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে 
কলিকাতায় আসিতেছেন । রবিবার, ৬ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, 
১৮৮৪ ; আশ্বিন শুরু দ্বিতীয়া । বেলা ৫টা। গাড়ীর মধ্যে মহেন্দ্র 
মুখুয্যে, মুষ্টার ও আরও ছ এক জন আছেন । একটু যাইতে যাইতে 
ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে ঠাকুর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন । 

অনেকক্ষণ পরে সমাঁধিভঙ্গ হইল । ঠাকুর বলিতেছেন, “হাজরা 
আবার আমা শেখায়! শালা 1» কিয়ওক্ষণ পরে বলিতেছেন, “আমি 


১৭২ প্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামুত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 


জল খাব।” বাহা জগতে মন নামাইবার জন্য ঠাকুর এ কথা প্রায় 
সমাধির পর বলিতেন । 

মহেন্দ্র মুখুষ্যে ( মা্টারের প্রতি )--তা হ'লে কিছু খাবার আনলে 
হয়না? 

মাষ্টার-_ইনি এখন খাবেন না। 

শ্রীরামকুষ্ণ ( ভাবস্থ )-_ আমি খাবে *__বাহো যাবু। 

মহেন্দ্র মুখুষ্যের হাতীবাগানে ময়দার কল আছে। সেই কলেতে 
ঠাকুরকে লইয়া যাইতেছেন। সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়! ষ্টার 
থিয়েটারে চেতন্তলীলা দেখিতে যাইবেন। মহেন্দ্রের বাড়ী বাগবাজার 
৬মদনমোহনজীর মন্দিরের কিছু উত্তরে । পরমহংসদেবকে তাহার 
পিতাঠাকুর জানেন ন1। তাই মহেন্দ্র ঠাকুরকে বাড়ীতে লইয়া যান 
নাই। তাহার দ্বিতীয় ভ্রাত। প্রিয়নাথও একজন ভক্ত | 

মহেন্দ্র কলে তক্তাপোষের উপর সতরঞ্চি পাতা । তাহারই 
উপরে ঠাকুর বসিয়া আছেন ও ঈশ্বরের কথা কহিতেছেন । 

প্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টার ও মহেন্দ্রের প্রতি )-_শ্রীচৈতন্যচরিতামূত 
শুন্তে শুন্তে হাজরা বলে, এসব শক্তির লীলা__বিভূ এর ভিতর নাই । 
বিভূ ছাড়া শক্তি কখন হয় ? এখানকার মত উল্টে দেবার চেষ্টা ! 

[ ব্রহ্ম বিভুরূপে সব্বভূতে-_ শুদ্ধভক্ত ষড়েশ্ব্ধ্য চায় না] 

“আমি জানি, ব্রহ্গ আর শক্তি অন্ে্দ। যেমন জল আর জলের 
হিমশক্তি। অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। তিনি বিভুরূপে সর্ধভতে 
আছেন ; তবে কোনও খানে বেশী শক্তির কোনও খানে কম শক্তির 
প্রকাশ। হাজর! আবার বলে ভগবানকে পেলে তার মত যড়েশ্বর্য্য- 
শালী হয়, ষড়েশ্বধ্য থাকবে, ব্যবহার করুক আর না করুট। 

মাষ্টার-_যড়েশ্বর্ধ্য হাতে থাক। চাই ।. (সকলের হণ ).। 


কলিকাতা _নাট্যালয়ে চৈতন্যলীলা-_সমাধি-মন্দিরে ১৭৩ 


প্রীরামকৃ্ণ ( সহান্তে )- স্্যা, হাতে থাকা চাই। কি তীনবুদ্ধি ! 
যে এঁশরর্ধ্য কখন ভোগ করে নাই, সেই এ্রশ্বর্ধ্য এশ্বর্ধ্য করে অধৈর্য 
হয়। যে শুদ্ধতত্ত সে কখনও এশ্বর্ধ্য প্রার্থনা করে না। 

কল বাড়িতে পান সাজা ছিল না। ঠাকুর বলিতেছেন, পানটা 
আনিয়ে লও। ঠাকুর বাহ যাইবেন। মহেন্দ্র গাড় করিয়া জল 
আনাইলেন ও নিজে গাঁড় হাতে করিলেন। ঠকুরকে সঙ্গে করিয়! 
মাঠের দিকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর মণিকে সম্মুখে দেখিয়া মহেক্দ্রকে 
বলিলেন, তোমার নিতে হবে না-একে দাও । মণি গাড়, লইয়। 
ঠাকুরের সঙ্গে কলবাড়ীর ভিতরের মাঠের দিকে গেলেন। মুখ ধোয়ার 
পর ঠাকুরকে তামাক সেজে দেওয়া হইল । ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন, 
সন্ধ্যা কি হয়েছে? তাহ'লে আর তামাকটা খাই না; “সন্ধ্যা হ'লে জব 
কর্ম ছেড়ে হবি স্মরণ করবে।” এই বলিয়া ঠাকুর হাতের লোম 
দেখিতেছেন__গণ| যাঁয় কি না। লোম যদি গণ! ন! যাঁয়, তা হইলে-_- 
সন্ধ্য। হইয়াছে । 


গরম গরিচ্ছ্দ 
নাট্যালয়ে (তন্যলীলা _গ্লীনামকষ্ণ সমাত্রিহ্ব 


[ মাষ্টার, বাবুরাম, নিত্যানন্পবংশের ভক্ত, মহেন্দ্র মুখুষ্যে, গিরীশ ] 
ঠাকুরের গীড়ী,বিডন স্থীটে ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত । 
রাত প্রায় সম্্ড়ি আটটা। সঙ্গে মাষ্টার, বাবুরাম, মহেন্দ্র মুখুয্যে ও 
রও ছ-একঠি'ওক্ত | টিকিট কিনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে । নাট্যালয়ের 


১৭৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 


ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ঠিরীশ ঘোষ কয়েকজন কম্মচারী সঙ্গে ঠাকুরের 
গাড়ীর কাছে আসিয়াছেনঃ অভিবাদন করিয়া তাহাকে সাদরে উপরে 
লইয়া! গেলেন। গিরীশ পরমহংশদেবের নাম শুনিয়াছেন। তিনি 
চেতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া পরম আহলাদিত 
হইয়াছেন । ঠাকুরকে দক্ষিণ পশ্চিমের 10 এতে বসান হইল । ঠাকুরের 
পারে মাষ্টার বসিলেন। পশ্চাতে বাবুরাম আরও ছু একটি ভক্ত । 

নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ । নীচে অনেক লোক । ঠাকুরের বামদিকে 
ডপ সিন দেখা যাইতেছে । অনেকগুলি 1১০এ লোক হইয়াছে । এক 
এক জন বেহার! নিযুক্ত, 7০ এর পশ্চাতে দাড়াইয়। হাওয়া করিতেছে । 
ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরীশ বেহারা নিযুক্ত করিয়া! গেলেন। 

ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন । 

শীরামকৃঞ্চ ( মাস্টারের প্রতি, সহান্তে )--বাঃ এখান বেশ! এসে 
বেশ হলো ! অনেক লোক এক সঙ্গে হ'লে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক 
দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন । 

মাষ্টার_ আজ্ঞা, হা । 

শ্রীবামকৃষ্*_ এখানে কত নেবে? 

মাষ্টার--আজ্ঞা, কিছু নেবে না আপনি এসেছেন, ওদের খুব 
আহলাদ । 

ঞ্ীরামকৃষ্ণ__সব মার মাহাত্ম্য ! 

ড্রপ সিন উঠিয়া গেল। এককালে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের 
উপর পড়িল। প্রথমে, পাপ আর ছয় রিপুর সভা । তার পর বনপথে 
বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির কথাবার্তা । 

ভক্তি বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ ঝুরেছেন । তাই 
বিছ্াধরীগণ আর মুনি-খধিগণ ছদ্মবেশে দর্শন করিঙে৫সংনিভেছেন। 


কলিকাতা-_নাট্যালয়ে চেতন্যলীলা__-সমাধি-মন্দিরে ১৭৫ 


ধন্য ধরা! নদীয়ায় এলে। গোরা । 
দেখ, দেখনা বিমানে বিদ্যাধরীগণে, আসিতেছে হরি দরশনে | 
দেখ, প্রেমানন্দে হইয়া বিভোল, মুনি ঝধি আসিছে সকল । 
বিদ্যাধরীগণ আর মুনিখষিরা গৌরাঙ্গকে ভগবানের অবতার 
জ্ঞানে শব করিতেছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের দেখিয়া ভাবে 
বিভোর হইতেছেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন, আহা! কেমন দেখো ! 
বিদ্যাধরীগণ ও মুনি-খধিগণ গান করিয়া সব করিতেছেন 
পুরুষগণ-_কেশব কুরু করুণ! দীনে কুঞ্জকাঁননচারী । 
সত্রাগণ__মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধ।রী। 
সকলে-_হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আনার । 
পুরুষগণ-_ ব্রজ কিশোর কালীয়হর কাতর ভয়-ভঞ্জন । 
জ্্রীগণ_ নয়ন বাঁকা, বাকা শিখিপাখা, রাধিকাহদিরঞ্জন 1৮ 
পুরুষগণ-__গোবর্ধন-ধারণ, বনকুন্থম-ভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী । 
স্ত্রীগণ- শ্যাম রাঁসরসবিহারী । 
সকলে-_হরিবোল হরিবোল হরিবোলঃ মন আমার | 
বিদ্াধরীগণ যখন গাইলেন-_ 
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা হৃদিরঞ্জন? 
তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর-সমাধি-মগ্র হইলেন । 00709: 
এঁক্যতানবাদ্য ) হইতেছে । ঠাকুরের কোন হস নাই । 


ষ্ঠ গরিচ্ে 
(তন্যলীল! দর্শন-__শোৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরাম 


জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি আসিয়াছেন। বালক নিমাই সদানন্দে 
সমবয়স্তদের সহিত গান গাহিয়৷ বেড়াইতেছেন-_ 
কীহা মের। বৃন্দাবন, কীহ1। যশোদ! মাই | 
কীহা। মেরা নন্দ পিতা কাহা বলাই ভাই ॥ 
কীহা মেরি ধবলী শ্যামলী, কাহ। মেরি মোহন মুরলী। 
প্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাহ। মে পাই ॥ 
কাহা মেরি যমুনাতট, কাহা মেরি বংশীবট। 
কাহ] গোপনারী মেরি, কীহা হামার! রাই ॥ 
অতিথি চক্ষু বুজিয়া ভগবানকে অনন নিবেদন করিতেছেন। নিমাই 
দৌড়িয়া গিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন। অতিথি ভগবান বলিয়া 
তাহাকে জানিতে পারিলেন ও দশাবহারের তব করিয়া প্রসন্ন 
করিতেছেন। মিশ্র ও শচীর কাছে বিদায় লইবার সময় তিনি আবার 
গান করিয়া স্তব করিতেছেন-_- 
জয় নিত্যানন্দ গৌরচজ্্ জয় ভবতারণ । 
অনাথত্রাণ জীবপ্রাণ ভীতভয়বার্ণ ॥ 
যুগে যুগে রঙ্গ, নব লীলা নব রঙ্গ, 
নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ ধরাভারধারণ। 
তাপহারী প্রেমবারি, বিতর রাসরসবিহারী, 
দীনআশ কলুষনাশ ছুষ্ট ত্রাসকারণ। ৃ 
স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবে বিভোর ইভেজ্ন+ 
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নবদ্বীপের গঙ্গাতীর-_গঙ্গান্সানের পর ব্রাহ্গণেরা, মেয়ে পুরুষ 
ঘাটে বসিয়া পূজা করিতেছেন । নিমাই নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতেছেন। 
একজন ব্রাহ্মণ ভারী রেগে গেলেন, আর বল্লেন, আরে বেল্লিক ! 
বিষুপুজার নৈবিদ্ধি কেড়ে নিচ্ছিস্__সব্বনাশ হবে তোর ! নিমাই 
তবুও কেড়ে নিলেন, আর পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। অনেক 
মেয়েরা ছেলেটিকে বড় ভালবাসে । নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তাদের 
প্রাণে সইল না। তার। উচ্চৈঃম্বরে ডাকিতে লাগিল, নিমাই, ফিরে 
আয় ; নিমাই, ফিরে আয় । নিমাই শুনিলেন না। 
একজন নিমাইকে ফিরাইবার মহামন্্ জানিতেন। তিনি হরিবোল 
হরিবোল” বলিতে লাগিলেন। অমনি নিমাই "হরিবোল হরিবোল, 
বলিতে বলিতে ফিরিলেন । 
মণি ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন । বলিতেছেন, আহ ! 
ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। “আহা” বলিতে বলিতে 
মণির দিকে তাকাইয়! প্রেমাশ্রু বিসঙ্ন করিতেছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( বাবুরাম ও মাষ্টারকে)__দেখঃ যদি আমার ভাব কি 
সমাধি হয়, তোমরা গোলমাল কোরে! না । এহিকেরা ঢং মনে করবে । 
নিমাই-এর উপনয়ন। নিমাই সন্াসী সাজিয়াছেন। শচী ও 
প্রতিবাসিনীগণ চতুর্দিকে দাড়াইয়া। নিমাই গান গাহিয়! ভিক্ষ। 
করিতেছেন-_- 
দে গো ভিক্ষা দে। 
আমি নৃতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে । 
সঞ্জগ। ব্রজবাসী তোদের ভালবাসি, 
গা তাইত আসি, দেখ মা! উপবাসী । 
/-৭ মা দ্বারে যোগী বলে “রাধে রাধে? । 
হয়--১২ 
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বেলা গেল যেতে হবে ফিরে, একাকী থাকি মা যমুনাতীরে 
আখিনীরে মিশে নীরে, চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃছ নাদে। 
সকলে চলিয়া গেলেন। নিমাই একাকী আছেন । দেবগণ ব্রাহ্গণ- 
ব্রা্মণী বেশে তাহাকে তব করিতেছেন । 
পুরুষগণ_ চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমো, বাঁমনরূপধারী | 
্ত্রীগণ__গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জুকুগ্তচারী। 
নিমাই--জয় রাধে শ্রীরাধে | 
গুরুষগণ--এঙজবালক সঙ্গ, মদন-মান ভঙ্গ । 
সত্রাগণ_ উন্মাদিনী বরজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ । 
পুরুষগণ-_ দত্যছলন, নারায়ণ, স্রগণভয়হারী । 
স্ত্রীগণ__ব্রজবিহারী গোপনারী-মান-ভিখারী | 
নিমাই-__জয় রাধে শ্রীরাধে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন । 
যবনিকা-পতন হইল । (09770৪7% ( কন্সার্ট) বাজিতেছে। 
[ “সংসারী লোক ছু দিক রাখতে বলে" শঙ্গাদাস ও শ্রীবাস ] 
অদ্বেতের বাটীর সম্মুখে শ্রীবাসাদি কথা কহিতেছেন। মুকুন্দ 
মধুরকণ্ঠে গান গাহিতেছেন-__ 
আর ঘুমাইওনা মন। মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন । 
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভূলে গেলে, 
চাহরে নয়ন মেলে ত্যজ কুত্ষপন ॥ 
রয়েছে৷ অনিত্য ধ্যানে নিত্যানন্দে হের প্রাণে, 
তম পরিহরি হের' তরু এপন ॥. 
মুকুন্দ বড় স্বকণ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ মণির নিকট প্রশংস। চরিজিজ | 
নিমাই বাটাতে আছেন। শ্রীবাস দেখা করিতে. মাহিয়াছেন। 
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আগে শচীর সঙ্গে দেখা হইল । শচী কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন 
পুত্র আমার গৃহধন্মে মন দেয় না। 
“যে অবধি গ্রেছে বিশ্বরূপ, 
প্রাণ মম কাপে নিরন্তর, পাছে হয় নিমাই "সন্ন্যাসী |, 
এমন সময় নিমাই আসিতেছেন | শচী শ্রীবাসকে বলিতেছেন-_ 
“আহ্কা দেখ দেখ পাগলের প্রায়, 

আখিনীরে বুক ভেসে যায়ঃ বল বল এ ভাব কেমনে যাবে ? 

নিমাই শ্রীবাসকে দেখিয়া! তাহার পায়ে জড়াইয়৷ কাদিতেছেন-- 
আর বলিতেছেন-__ 

কই প্রভু কই মম কৃষ্ণভক্তি হলো, অধম জনম বৃথা কেটে গেল, 
বল প্রভু, কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব, দেহ পদধুলি বনমালী যেন পাই! 

জ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন, 
কিন্তু পারিতেছেন না। গদ গদ স্বর! গগুদেশ নয়নজলে ভাসিয়। 
গেল। একদৃষ্টে দেখিতেছেনঃ নিমাই শ্রীবাসের পা জড়াইয়া রহিয়া- 
ছেন। আর বলিতেছেন, “কই প্রভু কৃষ্ণতত্তি ত হলো না 1, 

এদিকে পড়,য়াদের আর পড়াইতে পারিতেছেন না। গঙ্গাদাসের 
কাছে নিমাই পড়িয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে বুঝাইতে আসিয়াছেন। 
শ্রীবাসকে বলিলেন- শ্রীবাস ঠাকুর, আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষুপুজা ক'রে 
থাকি ; আপনার! মিলে দেখছি সংসারটা ছারখার করলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)__এ সংসারীর শিক্ষা_-এও কর, ওও কর। 
সংসারী যখন শিক্ষ। দেয়, তখন ছুর্দিক্‌ রাখতে বলে। 

স্ষ্টরুরর আজ্ঞা, হ1। 

গঙ্গাধঃস নিমাইকে আবার বুঝাইতেছেন__ 

'শহোনিমাই, তোঁমার ত শীস্ত্রজ্ঞান হয়েছে? তুমি আমার সঙ্গে 
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তর্ক কর। সংসারধর্মম অপেক্ষা কোন্‌ ধন্মণ প্রধান, আঁমায় বোঝাও। 
তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না ক'রে অন্য আচার কেন কর? - 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারকে ) দেখলে ? ছুইদিক রাখতে বলছে ! 
মাগার আজ্ঞা, হা। 
নিমাই বলিলেন, আমি ইচ্ছা ক'রে সংসারধন্মন উপেক্ষা করি নাই । 
আমার বরং ইচ্ছা যাতে সব বজায় থাকে ৷ কিন্তু 
প্রভু কোন্‌ হেতু কিছু নাহি জানি, প্রাণ টানে কি করিকি করি, 
ভাবি কুলে রই, কুলে আর রহিতে না পারি, 
প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে, সদ! চায় ঝাঁপ দিতে অকুল পাথারে। 


শ্রীরামকুষ্ণ₹- আহা ! 


সম গরিচ্্ 


নাট্যালয়ে নিত্যানন্দবংশ ও গ্রানামকষ্ণের উদ্দীপন 
[ মাষ্টার, বাবুরাম, খড়দার নিত্যানন্দবংশের গোস্বামী ] 
নবদীপে নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি নিমাইকে খুজিতেছেন এমন 
সময় নিমাই এর সহিত দেখা হইল । নিমাইও তাকে খু'ঁজিতেছিলেন । 
মিলনের পর নিমাই বলিতেছেন-_ 
সার্থক জীবন ; সত্য মম ফলেছে স্বপন ; লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে গদগদ স্বরে)__নিমাই বল্ছে, ন্বপ্নে দেখেছি ! 
শ্রীবাস ষড়ভূঁজ দর্শন করছেন, আর স্তব কর্ছেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়ভুজ দর্শন করিতেভ্লেন ৮ 
গৌরাঙ্গের ঈশ্বর আবেশ হইয়াছে । তিনি অদৈর্জ ্রীবাস, 
হরিদাস ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা৷ কহিতেছেন। 


চৈতন্যলীলা__নিত্যানন্দবংশ ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দীপন ১৮১ 
গৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতাই গান গাহিতেছেন-_ 
কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই ! 


দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাধা! জানে কি গে! কৃষ্ণ বই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ 
এ ভাবে রহিলেন। কনসার্ট চলিতে লাগিল। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ 
হইল । ই[তিমধ্যে খড়দার নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশের একটি বাবু 
আসিয়াছেন ও ঠাকুরের চেয়ারের পশ্চাতে দঁড়াইয়৷ আছেন। বয়স 
৩৪1৩৫ হইবে । ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন । 
তাহার হাত ধরিয়া কত কথা কহিতেছেন। মাঝে মাঝে তাহাকে 
বলিতেছেন, “এখানে বোসো না; তুমি এখানে থাকলে খুব উদ্দীপন 
হয়।” জন্পেহে তাহার হাত ধরিয়া যেন খেলা করিতেছেন । জন্সেহে 
মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন । 

গোস্বামী চলিয়া গেলে মাষ্টারকে বলিতেছেন, “ও খড় পণ্ডিত, বাপ 
বড় ভক্ত । আমি খড়দার শ্যামসুন্দর দেখতে গেলে, যে ভোগ একশ 
টাকা দ্রিলে পাওয়া যায় না, সেই ভোগ এনে আমায় খাওয়ায় | 


“এর লক্ষণ বড় ভাল; একটু নেড়ে চেড়ে দিলে চৈতন্য হয়। 
ওকে দেখতে দেখতে বড় উদ্দীপন হয়। আর একটু হ'লে আমি 
দাড়িয়ে পড়তুম |” 

গোস্বামীন্দে দেখিতে দেখিতে আর একটু হ'লে ঠাকুরের ভাব- 
সমধরিহইড়ু ; এই কথা বলিতেছেন । 

যবনি!চ। উঠিয়া গেল। রাজপথে নিত্যানন্দ মাথায় হাত দিয়! 
'রক্তশ্োত।বন্ধ করিতেছেন । মাঁধাই কলসীর কান৷ ছুড়িয় মারিয়াছেন ; 
নিতাইযনের জক্ষেপ নাই। গৌরপ্রেমে গরগর মাতোয়ারা ! ঠাকুর ভাবা- 


১৮২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 


বিষ্ট। দেখিতেছেনঃ নিতাই জগাই মাধাইকে কোল দিবেন। নিতাই 
বলিতেছেন__ 
প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, 
নেচে আয় জগাই মাধাই । 
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই ॥ 
বলরে হরিবোল ; প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল, 
তোল রে তোল হরিনামের রোল । 
পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হবি ব'লে কাদ, হেরবি হৃদয়াদ ; 
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই ॥ 
এইবার নিমাই শচীকে সন্যাসের কথা বলিতেছেন । 
শচী মুচ্ছিতা হইলেন । মুচ্ছ1 দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অনেকে হাহাকার 
করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্থুমাত্র বিচলিত না হইয়া একদৃষ্টে দেখিতে 
ছেন ; কেবল নয়নের কোণে এক বিন্দু জল দেখা দিয়াছে ! 


অ্টম গরিষ্্ে 


(গারাঙপ্রেমে মাতোয়ানা ঠাকুর শ্রারামকষ। 
অভিনয় সমাপ্ত হইল । ঠাকুর গাড়ীতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখ লেন ? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
'আসল নকল এক দেখলাম ॥, 

গাড়ী মহেন্দ্র মুখুয্ের কলে যাইতেছে । হঠাৎ ঠাকুর ভাল্ববিষ্ট 
হইলেন। কিয়ওক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা-আপনি বলিজে'হন,_ 

“হণ কুষ্ণ! হে কুষ্ণ ! জ্ঞান কৃষ্ণ ! প্রাণ কৃষ্ণ ! মন কৃষ্ণ ! 
দেহ কৃষ্ণ 1” আবার বলিতেছেন “প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন!» 





গৌরপ্রেমে মাতোয়ার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩ 


গাঁড়ী মুখুষ্যেদের কলে পৌছিল। অনেক যত করিয়া মহেন্দ্র 
ঠাকুরকে খাওয়াইলেন। মণি কাছে বসিয়া । ঠাকুর সন্সেহে তাহাকে 
বলিতেছেন, তুমি কিছু খাওনা । হাতে করিয়৷ মেঠাই প্রসাদ দিলেন । 

এইবারে শ্াবামকৃঞ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীতে যাইতেছেন । গাড়ীতে 
মহেন্দ্র মুখুয্যে আরও ছু তিনটি ভক্ত । মহেন্দ্র খানিকট। এগিয়ে দিবেন । 
ঠাকুর আনন্দে যাইতেছেন ও গান আরম্ত করিলেন__ 

গৌর নিতাই তোমর। ছু ভাই । [ ১৩৮ পচা 

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছেন । 

মহেন্দ্র তীর্ঘে যাইবেন । ঠাকুরের সহিত সেই সব কথ! কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহেন্দ্রের প্রতি, সহান্তে )- প্রেমের অনুর না হ'তে 
হ'তে সব শুকিয়ে যাবে ! 

“কিস্ত শীঘ্র এল । আহা, অনেকদিন থেকে তোমার বাড়ীতে যাব 
মনে করেছিলাম, ত1 একবার দেখা হ'লো, বেশ হ'লো ।” 

মহেন্দ্র আজ্ঞা, জীবন সার্থক হলো ! 

শ্রীরামকুষ্ণ_-সার্থক ত আছেনই । আপনার বাপও বেশ ৷ সেদিন 
দেখলাম ; অধ্যাত্ে বিশ্বাস | 

মহেন্দ্র আচ্ঞা, কৃপা রাখ বেন যেন ভক্তি হয় ! 

শ্রীরামকৃ্ণ--তুমি খুব উদার, সরল। উদার, সরল না হলে 
ভূগবান্‌্কে পাওয়। যায় ন7া। কপটত। থেকে অনেক দূর । 

মহেন্দ্র শ্তানবাজারের কাছে বিদায় লইলেন । গাড়ী চলিতেছে । 

'স্টীরাম্কুষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-যছু মল্লিক কি করুলে ? 

মা্টার)( স্বগতঃ )_ ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্য ভাবিতেছেন। 
চৈতন্যদেণের ন্যায় ইনিও কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারণ করিয়াছেন ? 





পঞ্চদশ খণ্ড 


সাধারণ ব্রাক্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয় গোস্বামীর প্রতি উপদেশ 


গ্রথম গরিচ্ছ্দ 
ঠাকুর শ্রুরামকষ্ণ সাথারণ ল্রাঙ্গসমাজমন্দিনে 


[ মাষ্টার, হাজরা, বিজয়, শিবনাথ, কেদার ] 


আজ শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়াছেন । সপ্তমী পূজা, 
শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্ব। ঠাকুরের অনেকগুলি কাজ। 
শারদীয় মহোৎসব-_রাজধানী মধ্যে হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে আজ মায়ের 
সপ্তসী পুজা আরম্তু। ঠাকুর অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিবেন ও 
আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন । আর একটি সাধ শ্রীযুক্ত 
শিবনাথকে দর্শন করিবেন । 

বেলা আন্দাজ ছুই প্রহর হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ফুটপাথের 
৬পর একটি ছাঁতি হাতে করিয়া মাষ্টার পাদচারণ করিতেছেন । একটা 
বাজিল ছুইটা বাজিল, ঠাকুর আসিলেন না। শ্রীযুক্ত মহাঁলনবীশের 
ডিসপেন্সারির ধাপে মাঝে মাঝে বসিতেছেন ঃ হুর্গাপুজা উপলক্ষে 
ছেলেদের আনন্দ ও আবালবৃদ্ধ সকলের ব্যস্তভাব দেখিতেছেন । 

' বেল! তিনটা বাজিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া 
উপস্থিত । গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সমাজমন্দিক্ দষ্টেঠাকুর 
করযোড়ে প্রণাম করিলেন। সঙ্গে হাজরা ও আর ছুই একটি ভক্ত। 
মাষ্টার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। 
ঠাকুর বলিলেন, “আমি শিবনাথের বাড়ী যাইব ।” ঠাকুরের আঁগমনবার্তা 


সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বিজয় গোম্বামীর প্রতি উপদেশ ১৮৫ 


শুনিয়া দেখিতে দেখিতে কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়া জুটিলেন। 
তাহারা ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়! ব্রাঙ্মপাড়ার মধ্যে শিবনাথের বাড়ীর 
দ্বারদেশে তাহাকে লইয়। গেলেন । শিবনাথ বাড়ীতে নাই । কি হইবে? 
দেখিতে দেখিতে শ্রীযুক্ত বিজয় (গোন্বামী), শ্রীযুক্ত মহালনবিশ ইত্যাদি 
ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষের! উপুস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা 
করিয়। সমাজমন্দিরমধ্যে লইয়া গেলেন। ঠাকুর, একটু বসুন ইতিমধ্যে 
শিবনাথ আসিয়া পড়িলেও পড়িতে পারেন। 

ঠাকুর আনন্দময়, সহাস্যবদনে আপন গ্রহণ করিলেন। বেদীর নীচে 
যে স্থানে সংকীর্তন হয়, সেই স্থানে বস্বার আসন করিয়া দেওয়া 
হইল। বিজয়াদি অনেকগুলি ব্রাহ্ম ভক্ত সম্মুখে বসিলেন। 

[ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও সাইনবোর্ড', সাকার, নিরাকার - সমন্বয় ] 
শ্রীরামকুষ্ণ (বিজয়কে, সহাস্তে )--শুনলাম, এখানে নাকি সাইন 
বোর্ড আছে। অন্যমতের লোক নাকি এখানে আসবার যো নাই ! 
নরেন্দ্র বলে সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাঁথের বাড়ীতে যেও । 

«আমি বলি সকলেই তাকে ডাকৃছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। 
কেউ ব'লছে সাকার, কেউ ব'লছে নিরাকার । আমি বলি, যার 
সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে, মতুয়ার 
বুদ্ধি (0907561577) ভাল নয় ; অর্থাৎ আমার ধণ্্ম ঠিক আর সকলের 
ভুল । “আমার ধন্ম ঠিক; আর ওদের ধন্ম ঠিক কি ভূল, সত্য কি 
মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে-_-এ ভাব ভাল 1, কেন না, ঈশ্বরের 
সাক্ষাত" নঃ'ক'ল্লে তার স্বরূপ বুঝ! যায় না। কবীর বলতো, “সাকার 
আমার মা, 'সরাকার আমার বাপ। কাকে নিন্দো কাকে। বন্দো, 
দোনো পাল্লা ভারা !? 

“হিন্দু, মুসলমান, শ্রীষ্টান ; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ; খষিদের কালের 
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ব্রহ্গাজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রন্গজ্ঞানী তোমরা- সকলেই এক বস্তুকে 
চাহিছে। । তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন । 
ম| যদি বাড়ীতে মাছ আনেন, আর পীচটি ছেলে থাকে, সকলকেই 
পেলাও কালিয়। ক'রে দেন না! সকলের পেট সমান নয় । কারু জন্য 
মাছের ঝোলের ব্যবস্থ। করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান 
ভালবাসেন । 

“আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম' খেতে ভালবাসি । 
আমার মেয়েলি স্বভাব ! ( সকলের হাস্ত )। আমি মাছ ভাজা, হলুদ 
দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি-চচ্চড়ি, এ সব তাতেই আছি। আবার 
মুড়িঘণ্টোতেও আছি, কালিয়া-পোলোয়াতেও আছি। (সকলের হাস্যা)। 

“কি জান? দেশ-কাঁল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধন্ম ক'রেছেন। 
কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে 
একটা মত আশ্রয় কল্পে, তার কাছে পৌছান যায়। যদি কোন মত 
আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হ'লে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে 
দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণ- 
দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায়, তা'হলে অবশ্য পথে কেউ ব'লে দেয় 
ওহে, ওদিকে যেও না দক্ষিণদিকে যাও। সে ব্যক্তি কখনও ন 
কখনও জগনাথ দর্শন ক'রবে। 

“তবে অন্যের মত ভুল হয়েছে, এ কথা আমাদের দরকার নাই । 
ধার জগৎ, তিনি ভাবছেন । আমাদের কর্তব্য, কিসে যো মো ক'রে 
জগন্নাথ দর্শন হয়। তা তোমাদের মতটি বেশ তো। ত্াকে-নিরাকার 
বলছে! এ তে। বেশ। মিছরীর রুটি সিদে ক'রে খাও, অর আড় করে 
খাও, মিষ্টি লাগবে । 

“তবে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। তুমি বহুরপীর টাল্প শুনেছ। 
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একজন বাহ্যে ক'রতে গিয়ে গাছের উপর বহুরূপী দেখেছিল, বন্ধুদের 
কাছে এসে বল্লে, আমি একটি লাল গিরগিটি দেখে এলুম । তার 
বিশ্বাস, একেবারে পাকা লাল। আর 'একজন সেই গাছতল! থেকে 
এসে ব'ল্লে যে আমি একটি সবুজ গিরগিটি দেখে এলুম ৷ তার বিশ্বাস 
একেবারে পাকা সবুজ । কিন্তু, যে গাছতলায় বাস করতো, সে এসে 
বল্লে, তোমরা যা বল্ছো, সব ঠিক, তবে জানোয়ার্টি কখন লাল 
কখন সবুজ, কখন হল্দে' আবার কখন কোন রং থাকে না। 

“বেদে তাকে সগুণ নিগুণ ছুই বলা হ'য়েছে। তোমরা নিরাকার 
বলছো । একঘেয়ে । তা'হোকৃ। একটা ঠিক জান্লে, অন্যটাও জানা 
যায়। তিনিই জানিয়ে দেন। তোমাদের এখানে যে আসে, সে 
একেও জানে ওুঁকেও জানে ।” (দুই একজন ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি 
অন্গুলিনির্দেশ )। 


ঘিতীয় গরিচ্ট্দে 
বিজয় গোহ্বামীর প্রতি উপদেশ 


বিজয় তখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ; এ ত্রাঙ্মসমাজে একজন 
বেতনভোগী আচাধ্য । আজকাল তিনি ব্রাহ্গদমাজের সব নিয়ম মানিয়! 
চলিতে গ্*রিতোছন না। সাকারবাদীদের সঙ্গেও মিশিতেছেন। এই 
সকল লইয়া সাধারণ ত্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে তাহার মনাস্তর 
হইতেছে । সমাজের ব্রাহ্মভত্তদের অনেকেই তাহার উপর অসস্তৃষ্ 
হইয়াছেন। ঠাকুর হঠাৎ বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতেছেন । 
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শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি সহাস্তে)-_তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে 
মেশে। ব'লে তোমার নাকি বড় নিন্দা হ'য়েছে? যে ভগবানের ভক্ত 
তার কুটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই । হাভুড়ীর ঘা 
আনবরত পড়ছে, তবু নিব্বিকার! অসৎলোকে তোমাকে কত কি 
ব'ল্বে, নিন্দা ক'র্বে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব 
সহা ক'রবে। ছুষ্ট লোকের মধ্যে থেকে কি আর শ্বরচিন্তা হয় না? 
দেখ না, খধিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করতো | চারিদিকে বাঘ, 
ভালুক, নানা হিংস্র জন্ত। অসৎলোকের, বাঘ ভাল্লুকের শ্বভাব ; 
তেড়ে এসে অনিষ্ট ক'র্বে। 

“এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হ'তে হয়! প্রথম, বড় 
মানুষ । টাকা লোকজন অনেক, মনে কাল্লে তোমার অনিষ্ট করতে পারে; 
তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয় । হয়তো যা বল্লে, সায় দিয়ে 
যেতে হয়! তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আমে কি ঘেউ ঘেউ 
করে, তখন দাড়িয়ে মুখের আওয়াজ ক'রে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। 
তারপর ফাড়। গুতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ ক'রে ঠাণ্ডা 
কর'তে হয়। তারপর মাতাল । যদি রাগিয়ে দাও, তাহ'লে ব'লবে, 
তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন,_ব'লে গালাগালি দিবে। তাকে 
বল্তে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তা'হলে খুব খুসি হয়ে তোমার 
কাছে বসে তামাক খাবে । 

“অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদ্রি কেউ এসে 
বলে, ওহে হু কোটুকো আছে? আমি বলি আছে। 

“কেউ কেউ সাপের ত্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবোল 
দেবে। ছোবোল্‌ সামলাতে অনেক বিচার আন্তে হয়। তানাহ'লে 
হয় তো তোমার এমন রাগ হ'য়ে গেল যে, তার আবার উলটে অনিষ্ট 
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ক'রতে ইচ্ছা হয় । তবে মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার । সস ক'লে 
তবে সদসৎ বিচার আসে |” 
বিজয়__অবসর নাই, এখানে কাজে আবদ্ধ থাকি । 
প্রীরামকৃষ্ণ-_তোমর৷ আচার্য্য ; অন্যের ছুটি হয়, কিন্তু আচার্য্যের 
ছুটি নাই। নায়েব একধার শাসিত ক'রূলে পর, জমিদার আর একধার 
শাসন করতে তাকে পাঠান । তাই তোমার ছুটি নাই । (সকলের হাস্য)। 
বিজয় ( কৃতাঞ্জলী হইয়া )-_- আপনি একটু আশীব্বাদ করুন। 
শ্রীরামকৃষ্*_ও সব অজ্ঞ।নের কথা । আশীব্বাদ ঈশ্বর করবেন ॥ 
[ গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানীকে উপদেশ- গৃহস্থাশ্রম ও সন্যাস ] 
বিজয়__আজ্ঞা, আপনি কিছু উপদেশ দিন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সমাজগৃহের চতুদ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সহাস্তে)__ 
এ এক রকম বেশ ! সারে মাতে । সারও আছে, মাতও আছে। 
( সকলের হাস্ত )। আমি বেশী কাটিয়ে জলে গেছি । (সকলের হাস্)। 
নক খেল। জান? সতের ফোটার বেশী হ'লে জলে যায়। এক রকম 
তাস খেলা । যার! সতের ফৌটার কমে থাকে, যার! পাঁচে থাকে, সাতে 
থাকে, দশে থাকে, তারা সেয়ানা। আমি বেশী কাটিয়ে জ'লে গেছি। 
“কেশব সেন বাড়ীতে লেক্চার দিলে । আমি শুনেছিলুম । অনেক 
লোক বসে ছিল। চিকের ভিতর মেয়েরা ছিল। কেশব ব'ল্লে 
“হে ঈশ্বর তুমি আশীর্বাদ কর, যেন আমরা ভক্তি-নদীতে একেবারে 
ডুবে যাই । আমি হেসে কেশবকে বললুম, ভক্তি-নদীতে যদি একেবারে 
ডুবে যাবে, তা হ'লে চিকের ভিতর ধার! রয়েছেন, ওঁদের দশা কি 
হবে? ৩৩৭ এক কর্ন কোরো, ডুব দেবে, আর মাঝে মাঝে আড়ীয় 
উঠবে। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না। এই কথা শুনে কেশব 
আর সকলে হো হো! ক'রে হাস্‌তে লাগলো । 


১৯০ গ্ররীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৬শে সেপ্টেম্বর 


“তা হোক । আত্তরিক হ'লে সংসারেও ঈশ্বরলাভ কর! যায়। 
“আমি? ও আমার" এইটি অজ্ঞান । হে ঈশ্বর, “তুমি? ও “তোমার” এইটি 
তান । 

“সংসারে থাকো, যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝি। সব কাজ করে, 
ছেলে মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে “আমার হরি” কিন্তু মনে মনে, 
বেশ জানে, এ বাড়ী আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। সে সব কাজ 
করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে ; তেমনি সংসারে সব কন্মী কর, 
কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো । আর জেনে যে, গৃহ, পরিবার, পুত্র, 
এ সব আমার নয়, এ সব তার । আমি কেবল তার দাস। 

“আ|মি মনে ত্যাগ কর্তে বলি। সংসার ত্যাগ বলি না। আনাসক্ত 
হ'য়ে সংসারে থেকে, আন্তরিক চাইলে, তাকে পাওয়া যায়। 


[ ব্রাঙ্গপমাজ ও ধ্যানযোগ--৮ ০99৪, 010)9011৮9 809 
01)]906159 ] 


(বিজয়ের প্রতি )--“আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান কর্তম। তারপর 
ভাবলুম এমন কল্পে (চক্ষু বুজলে ) ঈশ্বর আছেন, আর এমন কল্পে 
( চক্ষু খুললে ) কি ঈশ্বর নাই ? চক্ষু খুলেও দেখছি, ঈশ্বর সর্ববভূতে 
রয়েছেন। মানুষ, জীবজত্ত, গাছপালা, চন্দ্র-স্ূ্ধ্য-মধ্যে, জলে” স্থলে 
সব্বভূতে তিনি আছেন। 


[ শিবনাথ-_ শ্রীযুক্ত কেদার চাটুষ্যে ] 


“কেন শিবনাথকে চাই ? যে অনেক দিন ঈশ্বরচিন্ত' করে, তার 
ভিতর সার আছে । তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে । আবার যে ভাল 
গায়, ভাল বাজায় কোন একটা বিষ্তা খুব ভাল রকম জানে তার ভিতরেও 


সাধারণ ব্রাহ্মমমাজে শীবিজয়গোম্বামীর প্রতি উপদেশ ১৯১ 


সার আছে। ঈশ্বরের শক্তি আছে এই গীতার মতক্*। চণ্ডীতে আছে, 
যে খুব সুন্দর, তার ভিতরও সার আছে; ঈশ্বরের শক্তি আছে। 
(বিজয়ের প্রতি) আহা! কেদারের কি স্বভাব, হ'য়েছে! এসেই 
কাদে! চোক ছুটি সর্বদাই যেন ছানাবড়া হ'য়ে আছে ।” 

বিজয়-__সেখানে ণ কেবল আপনার কথা, আর ভিনি আপনার 
কাছে আসবার জন্য ব্যাকুল! * 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন। ত্রাঙ্ম ভক্তের! 
নমস্কার করিলেন । তিনিও তাহাদিগকে নমস্কার করিলেন । ঠাকুর 
গাড়ীতে উঠিলেন ৷ অধরের বাড়ীতে প্রতিম! দর্শন করিতে যাইতেছেন । 


* যদ্য-দবভূতিম্ৎ সত্বং শ্রীমছুর্জিতমেব ব|। 
.. তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহ্‌ংশ সম্ভবম্‌॥ 
গ* কেদারনাখ চাটুষ্যে, পরমভক্ত ; তখন সরকারী কাজ উপলক্ষে ঢাকায় 
ছিলেন। শ্রীবিজয়রুষ্। গোম্বামী যখন ঢাকায় মাঝে মাঝে যাইতেন, তখন 
তাহার সহিত দেখ। হইত । দুজনেই ভক্ত, পরম্পর দর্শনে আনন্দ করিতেন । 


যোড়শ খণ্ড 


রামের বাটীতে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 


গ্রথম গরিচ্ছ্দ 


মহাষমী দিবসে রামের বাটিতে শ্রীরামন্কষ 


[ বিজয়, কেদার, রাম, সুরেন্দ্র চুনী, নরেন্দ্র নিরগ্ীন, 
বাবুরাম, মাষ্টার ] 


আজ রবিবার, হাষ্টমী, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । ঠাকুর 
শ্রীরামকুঞ্ণ কলিকাতায় প্রতিম। দর্শন করিতে আসিয়াছেন। অধরের 
বাড়ী শারদীয় ছুর্গোৎমব হইতেছে । ঠাকুরের তিন দ্বিন নিমন্ত্রণ 
অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিবার পূর্বেব রামের বাড়ী হইয়! 
যাইতেছেন । বিজয়, কেদার, রাম, সুরেন্দ্র, চুনীলাল, নরেন্দ্র নিরঞ্রীন, 
নারাণ, হরিশ, বাবুরাম, মাষ্টার ইত্যাদি তনেকে উপস্থিত আছেন । 
বলরাম, রাখাল বৃন্দাবনধামে বাস করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় ও কেদার দৃষ্টে, সহীস্তে )আজ বেশ মিলেছে । 
দু'জনেই একভাবের ভাবী । (বিজয়ের প্রতি ) হ্যাগা* শিবনাথ? 
আপনি-_- 

নিজয়-_আজ্ঞা হাঁ, তিনি শুনেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি । 
তবে আসি সংবাদ পাঠিয়েছিলুম, আর তিনি শুনেছেন। 

ঠাকুর শিবনাথের বাড়ী গিয়াছিলেন, তাহার সহিত দেখা করিবার 
জন্য, কিন্তু দেখা হয় নাই। পরে বিজয় সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্ত 
শিবনাথ কাজের ভিড়ে আজও দেখা করিতে পারেন নাই । 

প্রীরামক্চ ( বিজয়াদির প্রতি )__মনে চারিটি সাধ উঠেছে। 


মহাষ্টমীদিবসে রামের বাটীতে___বিজয় প্রভৃতি সঙ্গে ১৯৩ 


“বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব । শিবনাথের সঙ্গে দেখা ক'রবে।। 
হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপ.বেঃ দেখবো । আর আট আনার 
কারণ অষ্টমীর দিন তন্ত্রের সাধকের! পান ক'ব্বে, তাই দেখবো আর 
প্রণাম করবো” ্‌ 

নরেন্দ্র সম্মুখে বসিয়া । এখন বয়স ২২২৩। কথাগুলি বলিতে 
বলিতে ঠাকুরের দৃষ্টি নরেন্দ্রেরউপর পড়িল। ঠাকুর দাড়াইয়৷ পড়িলেন 
ও সমাধিস্থ হইলেন। নরেন্দ্রের হাটুতে একটি পা বাড়াইয়া দিয়া এ 
ভাবে দ্রাড়াইয়া আছেন। সম্পূর্ণ বাহ্যশৃন্তা, চক্ষু স্পন্দহীন ! 

[ 9090. 1107007901091 &1)0 1)61'507721-_-সচ্চিদানন্দ ও 
কারণানন্দময়ী __রাজধি ও ব্রন্মধি ! ঈশ্বরকোটি ও 
জীবকোটি-_নিত্যসিদ্ধের থাক্‌ ] 

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল । এখনও আনন্দের নেশা ছুটিয়া 
যায় নাই। ঠাকুর আপনা আপনি কথ! কহিতেছেন, ভাবস্থ হইয়া নাম 
করিতেছেন । বলিতেছেন-_সচ্চিদানন্দ ! সচ্চিদানন্দ ! সচ্চিদানন্দ !' 
বলবো ? না, আজ কারণানন্দদায়িনী ! কারণানন্দময়ী ! স। রে গা 
মাপাধানী। নী তেথাকা ভাল নয়__-অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 
এক গ্রাম নীচে থাকবে৷ ! 

“স্থূল, স্মক্্ম, কারণ, মহাকারণ : মহাকারণে গেলে টুপ । সেখানে 
কথা চলেনা! 

“ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আস্তে পারে। অবতারা'দি 
ঈশ্বরকোটি। তারা উপরে উঠে, আবার নীচেও আস্তে পারে। 
ছাদের উপরে উঠে, আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে আনাগোনা ক'ব্তে 
পারে। অনুলোম, বিলোম। সাততোল। বাড়ী, কেউ বার বাড়ী 
পর্য্যন্ত যেতে পারে। রাজার ছেলে, আপনার বাড়ী সাত-তোলায় 

১৩--২য় 


১৯৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামুত--২য় ভাগ [১৮৮৪১ ২৮শে সেপ্টম্বর 


যাওয়! আস] কণ্তে পারে । এক এক রকম তুবড়ী আছে, একবার 
এক রকম ফুল কেটে গেল, তারপর খানিকক্ষণ আর এক রকম ফুল 
কাটছে তার পর আবার আর এক রকম । তার নানা রকম ফুলকাটা 
ফুরোয় না! 

“আর এক রকম তুবড়ী আছে, আগুণ দেওয়ার একটু পরেই 
ভস্‌ ক'রে উঠে ভেঙ্গে যায়! যদি সাধ্যসাধন৷ ক'রে উপরে যায়, ত 
আর এসে খপর দেয় না। জীবকোটির সাধ্যসাধনা ক'রে সমাধি 
হ'তে পারে। কিন্তু সমাধির পর নীচে আস্তে বা এসে খপর দিতে 
পারে না। 

“একটি আছে, নিত্যসিদ্ধের থাক । তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, 

সারে কোন জিনিস তাদের ভাল লাগে না। বেদে আছে, হোমী- 
পাখীর কথা । এই পাখী খুব উচু আকাশে থাকে । এ আকাশেই 
ডিম পাড়ে। এত উঁচুতে থাকে যে ডিম অনেকদিন ধ'রে পড়তে 
থাকে । পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যাঁয়। তখন ছানাটি পড়তে থাকে । 
অনেক দিন ধ'রে পড়ে। পড়তে পড়তে £চাখ ফুটে যায়। যখন 
মাটির কাছে এসে পড়ে, তখন তার চৈতন্ হয়। তখন বুঝতে পারে 
যে, মাটি গায়ে ঠেকলেই মৃত্যু । পাখী চীৎকার ক'রে মার দিকে টৌচা 
দৌড়। মাটিতে মৃত্যু, মাটি দে'খে ভয় হয়েছে! এখন মাকে চায় ! 
মা সেই উচু আকাশে আছে। সেই দিকে চোচা দৌড়! আর কোন 
দিকে দৃষ্টি নাই। 

“অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তার। নিত্যসিদ্ধ, কারু বা শেষ জন্ম । 

( বিজয়ের প্রতি )--“তোমাদের ছুইই আছে। যোগ ও. ভোগ । 
জনকরাজার যোগও ছিল, ভোগও ছিল। তাই জনক রাজধি, রাজ। 
ঝি, ছুই-ই। নারদ দেবষি। শুকদেব ব্রন্মাধি । 


মহাষ্টমীদিবসে রামের বাটীতে__বিজয় প্রভৃতি সঙ্গে ১৯৫ 
“শুকদেব ব্রন্মধি, শুকদেব জ্ঞানী নন, জ্ঞানের ঘন মুত্তি। জ্ঞানী 
কাকে বলে? জ্ঞান হয়েছে যার__সাধ্যসাধন করে জ্ঞান হয়েছে। 
শুকদেব জ্ঞানের মূত্তি অর্থাৎ জ্ঞানের জমাট বাধা । এমনি হয়েছে, 
সাধ্যসাধনা ক'রে নয়।” 
কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন । 
এখন ভক্তদের সহিত কথা কহিতে পারিবেন ! 


কেদারকে গান করিতে বলিলেন । কেদার গাহিতেছেন-_- 
(১): মনের কথা কইব কি সই কইতে মান! । 
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না ॥ 
মনের মানুষ হয় যে জনা, 
ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা, সে ছুই এক জন]। 
ভাবে ভাসে রসে ডোবে, 
ও সে উজান পথে করে আনাগোন। ॥ 
(২) গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় । 


তার হিল্লোলে পাষণ্ড-দলন এ ব্রন্মাণ্ড তলিয়ে যায় ॥ . 
মনে করি ডুবে তলিয়ে রই, 
গৌরটাদের প্রেম-কুমীরে গিলেছে গো সই । 
এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে 
হাত ধরে টেনে তোলায় ॥ 
(৩)-- যেজন প্রেমের ঘাট চেনে ন]। 


গানের পর আবার ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। 
শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ভাইপো নন্দলাল উপস্থিত ছিলেন। তিনিও 
তার ছুই একটি ত্রাহ্মবন্ধু ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন। 


১৯৬  শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদি ভক্তদের প্রতি )--কারণের বোতল একজন 
এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারলুম না । 

বিজয়-__আহা ! 

প্রীরামকৃষ্ণ-_সহজানন্দ হ'লে অমনি নেশা হয়ে যায়! মদ খেতে 
হয় না। মার চরণাম্ৃত দেখে আমার নেশা হয়ে যায়! ঠিক যেমন 
পাঁচ বোতল মদ খেলে হয় ! 


[ জ্ঞানী ও ভক্তের অবস্থা-_জ্ঞানী ও ভক্তের আহারের নিয়ম ] 


“এ অবস্থায় সব সময় সব রকম খাওয়া চলে না।” 

নরেন্দ্র__খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে যদৃচ্ছালাভই ভাল । 

শ্রীরামকৃ্ণ-__অবস্থা। বিশেষে উটি হয়। জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ 
নাই । গীতার মতে জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণডলিনীকে আহুতি দেয়। 


“ভক্তের১পক্ষে উটি নয়। আমার এখনকার অবস্থা, _বামুনের 
দেওয়া ভোগ না হ'লে খেতে পারি না! আগে এমন অবস্থা ছিল, 
দক্ষিণেশ্বরের ওপার থেকে মড়াপোড়ার যে গন্ধ আসতো, সেই গন্ধ 
নাক দিয়ে টেনে নিতাম, এত মিষ্ট লাগতো । এখন সববাইয়ের খেতে 
পারি না । 

“পারি না বটে, আবার এক একবার হয়ও । কেশব সেনের ওখানে 
( নববৃন্াবন ) থিয়েটারে আমায় নিয়ে গিয়েছিল । লুচি, ছক্কা আন্লে। 
তা ধোবা কি নাপিত আন্লে, জানি না। (সকলের হাস্য )। বেশ 
খেলুম | রাখাল ব'ল্লে একট খাও। 

( নরেক্দ্রের প্রতি )--তোমার এখন হবে। তুমি এতেও আছ, 
আবার ওতেও আছ ! তুমি এখন সব খেতে পার্বে । 


( ভক্তদের প্রতি )_-*শুকর মাংস খেয়ে ঘদি ঈশ্বরে টান থাকে; 


মহাষ্টমীদিবসে রামের বাটীতে__বিজয় প্রভৃতি সঙ্গে ১৯৭ 


সেলোক ধন্য ! আর হবিষ্য ক'রে যদি কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে, 
তা হ'লে সে ধিকৃ! 


[ পূর্বকথা--প্রথম উন্মাদ ব্রহ্গজ্ঞান ও জাতিভেদবুদ্ধি ত্যাগ-_ 
কামারপুকুর গমন ; ধনী কামারণী ; রামলালের বাপ-_- 
গোবিন্দ রায়ের নিকট আল্লামন্ত্র ] 


“আমার কামার বাড়ীর দাল খেতে ইচ্ছা ছিল ; ছেলেবেল৷ থেকে । 
কামাররা ব'ল্‌্তো বাযুনরা কি রাধতে জানে? তাই খেলুমঃ কিন্ত 
কামারে কামারে গন্ধ ক । ( সকলের হাস্ত )। 

“গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লা মন্ত্র নিলাম । কুঠিতে প্যাজ দিয়ে 
রানা ভাত হ'লো। খানিক খেলুম। মণি মল্লিকের ( বরাহনগরের ) 
বাগানে ব্যান্নুন রান্না খেলুম, কিন্ত কেমন একটা! ঘেন্না হ'লো। 

“দেশে গেলুম ; রামলালের বাপ ভয় পেলে। ভাবলে, যার তার 
বাড়ীতে খাবে। ভয় পেলে, পাছে তাদের জাতে বার ক'রে দেয়। 
আমি তাই বেশীদিন থাকৃতে পারলুম না ; চ'লে এলুম। 


[ বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রমতে শুদ্ধাচার কিরূপ ] 


“বেদ-পুরাণে ব'লেছে শুদ্ধাচার । বেদ পুরাণে যা ব'লে গেছে 
“কোরো না, অনাচার হবে'__তন্ত্রে আবার তাই ভাল ব'লেছে। 

“কি অবস্থাই গেছে! মুখ ক'র্ভূম আকাশ-পাতাল জোড়া, আর 
“মা” বল্তুম্‌। যেন, মাকে পাক্ড়ে আন্ছি। যেন জাল ফেলে মাছ 
হড়, হড়, ক'রে টেনে আনা । গানে আছে-__ 


ঠাকুর ভীহার ভিক্ষামাতা ধনী কাঁমারণীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন 


১৯৮  শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_-২য় ভাগ [ ১৮৮৪১ ২৮শে সেপ্টেম্বর 


“এবার কালী তোমায় খাব 

( খাবো খাবো গো দীন দয়াময়ী )। 

তারা গগ্ডযোগে জন্ম আমার ॥ 

|গণ্ডযোগে জনমিলে সে হয় মা-খেকো ছেলে 1 

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা; ছু'টার একটা ক'রে যাব ॥ 

হাতে কালী মুখে কালী, সর্ববাঙ্গে কালী মাখিব। 

যখন আস্বে শমন বাঁধবে কষে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥ 

খাবো খাবে বলি মা গো, উদরস্থ না করিব। 

এই হৃদৃপদ্ধে বসাইয়ে, মনোমানসে পুজিব ॥ 

যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাবো । 

আমার ভয় কি তাতে, কালী ব'লে কালেরে কলা দেখাবে ॥ 

ডাকিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাবে । 

মুণ্মাল৷ কেড়ে নিয়ে অন্বলে সন্বরা দিব ॥ 

কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাবো । 

তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, য৷ হবার তাই ঘটাইব ॥ 

“উন্মাদের মতন অবস্থা হয়েছিল । এই ব্যাকুলতা 1” 

নরেন্দ্র গান গাহিতে লাগিলেন-__ 

আমায় দে মা পাগল করে আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে । 

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ । 

সমাধিতঙ্গের পর ঠাকুর গিরিরাণীর ভাব আরোপ করিয়া আগমনী 
গাহিতেছেন ! গিরিরাণী বলছেন, পুরবাপীরে ! আমার কি উম! 
এসেছে ? ঠাকুর প্রেমোন্বত্ত হইয়া! গান গাহিতেছেন । 

গানের পর ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, “আজ মহাষ্টমী কিনা; 
মা! এসেছেন! তাই এত উদ্দীপন হঃচ্ছে 


মহাষ্টমীদিবসে রামের বাটীতে-_-বিজয় প্রভৃতি সঙ্গে ১৯৯ 


কেদার-_ প্রভু, আপনিই এসেছেন ! মাকি আপনি ছাড়া? 
ঠাকুর অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আনমনে গান ধরিলেন__ 
তারে কৈ পেলুম সই, হলাম যার জন্য পাগল। 
ব্রহ্মা পাগল, বিষুণ পাগল, আর পাগল শিব!” 
তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙ্গল নবছীপ ॥ 
আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্নাবন মাঝে | 
রাইকে রাজ! সাজাইয়ে আপনি কোটাল সাজে ॥ 
আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে। 
রাধাপ্রেম স্ধা ব'লে করোয়। কীন্তি হাতে । 
আবার ভাবে মন্ত হইয়া ঠাকুর গাহিতেছেন__ 
কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্টাম।, সুঘ! তরঙ্গিণী । 
ঠাকুর গান করিতেহেন। হঠাৎ “হরিবোল হরিবোল” বলিতে 
বলিতে বিজয় দণ্ডায়মান । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবোনাত্ত হইয়া বিজয়াদি 
ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 


দিনীয় গরিচ্ট্দে 
ঠাকুর শ্রারামকৃ্চ ভক্ত সঙ্গে 


কীর্তনান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়, নরেন্দ্র ও অন্যান্ত ভক্তের আসন 
গ্রহণ করিলেন। সকলেব দৃষ্টি ঠাকুরের দিকে ৷ সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব 
আছে। ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। তাহাদের কুশল 
প্রশ্ন করিতেছেন । কেদার অতি বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়া অতি 
মু ও মিষ্ট কথায ঠাকুরের কাছে কি নিবেদন করিতেছেন। কাছে 
নরেন্দ্র চুনী, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার ও হরিশ। 


২০০  শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথাম্বত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর 


কেদার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, বিনীতভাবে) মাথাঘোরাট। কিসে 
সেরে যাবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সম্মেহে)-ও হয়; আমার হয়েছিল ! একটু একটু 
বাদামের তেল দিবেন । শুনেছি, দিলে সারে। 

কেদার-_যে আজ্ঞা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (চুনীর প্রতি)_কি গো, তোমরা সব কেমন আছ? 

চুনী- আজ্ঞা, এখন সব মঙ্গল । বৃন্দাবনে বলরাম বাবু, রাখাল, 
এ'রা সব ভাল আছেন । 

্রীরামকৃষ্ণ-_তুমি অত সন্দেশ কেন পাঠিয়েছ? 

চুনী-_আজ্ঞ। বৃন্দাবন থেকে এসেছি__ 

চুণীলাল বলরামের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ও কয়মাস 
ছিলেন । ছুটি শেষ হইয়াছে, ত।ই কলিকাতায় সম্প্রতি ফিরিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিশের প্রতি)__তুই ছুই একদিন পরে যাস। অস্তুখ 
ক'রেছে, আবার সেখানে পড়.বি। 

( নারা'ণের প্রতিঃ সম্সেহে )--“বোস্‌ কাছে এসে বোস্! কাল 
যাস্-_গিয়ে সেখানে খাবি । ( মাষ্টারকে দেখাইয়া! ) এর সঙ্গে যাবি? 
(মাস্টারের প্রতি) কি গে! ? 

মাষ্টারের সেই দিনই ঠাকুরের সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা । তাই চিন্তা 
করিতেছেন । স্ররেন্্র অনেকক্ষণ ছিলেন, মাঝে একবার বাড়ী গিয়া" 
ছিলেন। বাড়ী হইতে আসিয়া ঠাকুরের কাছে দ্াড়াইলেন। 

বরেন্দ্র কারণ পান করেন । আগে বড় বাড়াবাড়ি ছিল। ঠাকুর 
স্ররেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়। চিন্তিত হইয়াছিলেন । একেবারে পান ত্যাগ 
করিতে বলিলেন না । বলিলেন, সুরেন্দ্র! দেখ, যা খাবে, ঠাকুরকে 
নিবেদন ক'রে দিবে । আর যেন মাথা! টলে না ও প] টলে না, তাকে 


মহাষ্টমীদিবসে রামের বাটাতে- ঠাকুরের প্রার্থনা ২০১ 


চিন্তা করতে করতে তোম।র আর পান করতে ভাল লাগবে না । তিনি 
কারণানন্দদায়িনী । তাঁকে লাভ কর্‌লে সহজানন্দ হয় । 
সুরেন্দ্র কাছে দরাড়াইয়। আছেন। ঠাকুর তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিয়া উঠিলেন, তুনি কারণ খেয়েছ? বলিয়াই ভাবে আঁবিষ্ট। 
সন্ধ্যা হইল । কিঞ্চিৎ বন্য লাভ করিয়া ঠাকুর মার নাম করিয়া 
আনন্দে গান ধরিলেন__ 
শিব সঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা, 
স্থধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)। 
বিপরীত রতাতুরাঃ পদভরে কাপে ধরা, 
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জা ভয় আর মানে না । 


সন্ধ্যা হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হরিনাম করিতেছেন ! মাঝে 
মাঝে হাততালি দ্রিতেছেন । শুস্বরে বলিতেছেন__হরিবোল, হরিবোল, 
হরিময় হরিবোৌল ; হরি হরি হরিবোল। 

আবার রাম নাম করিতেছেন,- রাম, রাম, রাম, রাম ! রাম, 
বাম, রাম, রাম, রাম ! 


[ ঠাকুরের প্রার্থনা, ঢ০৬7 6০ 019, 7 


ঠাকুর এইবার প্রার্থনা! করিতেছেন_-“ও রাম ! ও রাম! আমি 
ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন-_আমি ক্রীয়াহীন ! রাম 
শরণাগত ! ও রান শরণাগত ! দেহস্ুখ চাইনে রাম ! লোকমান্য চাইনে 
রাম! অষ্টসিদ্ধি চাইনে রাম ! শতসিদ্ধি চাইনে রাম ! শরণাগত, 
শরণাগত, কেবল এই করো-_-যেন তোমার শ্রীপাদপন্পে শুদ্ধাভক্তি 
হয় রাম! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই নাঃ রাম ! 
ও বাম, শরণাগত !” 


২০২  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর 


ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন, সকলে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া 
রহিয়াছেন। তাহার করুণামাখা স্বর শুনিয়া অনেকে অশ্রসংবরণ 
করিতে পারিতেছেন না। রাম কাছে আসিয়া দাড়াইয়াছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)_-রাম ! তুমি কোথায় ছিলে? 

রাম- আজ্ঞা, উপরে ছিলাম । 

ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্য রাম উপরে আয়োজন করিতেছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি, সহান্তে)__-উপরে থাকার চাইতে নীচে 
থাকা কি ভাল নয়? নীচু জমিতে জল জমে, উচু জমি থেকে জল 
গড়িয়ে চলে আসে। 

রাম (হাসিতে হাসিতে)__আজ্ঞাঃ হা । 

ছাদে পাতা হইয়াছে । রামচন্দ্র ঠাকুর ও ভক্তগণকে লইয়া গেলেন 
ও পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। উৎসবান্তে ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ, 
নিরগ্ঁন, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে অধরের বাড়া গমন করিলেন । সেখানে 
মা আসিয়াছেন। আজ মহাষ্টমী ! অধরের বিশেষ প্রার্থনা, ঠাকুর 
উপস্থিত থাঁকিবেন, তবে তাহার পুজা সার্থক হইবে । 


সপ্তদশ খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরে নবমীপুজা দিবসে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 


গ্রথম গরিচ্ছ্ 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রারামকঞ্চ নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে 


আজ নবমী পুজ| সোমবার, ২৯শে সেপ্টম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । এইমাত্র 
রাত্রি প্রভাত হইল । মা কালীর মঙ্গল আরতি হইয়। গেল; নহবৎ 
হইতে রৌস্ুনচৌকী প্রভাতী রাগরাগিণী আলাপ করিতেছে । চাঙ্গারী 
হস্তে মালীরা ও সাজি হস্তে ব্রাহ্ম্থি্রস্পচয়ন করিতে আসিতেছেন । 
মার পূজ| হইবে। শ্রীরাম প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে 
থাকিতে উঠিয়াছেন। ভবনার্ী বাবুরাম, নিরগুন ও মাষ্টার গত রাত্রি 
হইতে রহিয়াছেন। তাহারা ঠাকুরের ঘরের বারাণ্ডায় শুইয়াছিলেন। 
চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন, ঠাকুর মাতোয়ার। হইয়। নৃত্য করিতেছেন । 
বলিতেছেন- জয় জয় দুর্গে জয় জয় দুর্গে ! 

ঠিক একটি বালক ! কোমরে কাপড় নাই। মার নাম করিতে 
করিতে ঘরের মধ্যে নাচিয়৷ বেড়াইতেছেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন--সহজানন্দ, সহজানন্দ । শেষে 
গোবিন্দের নাম বার বার বলিতেছেন-_ 


প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন ! 


ভক্তের! উঠিয়া বসিয়াছেন ! একদৃষ্টে ঠাকুরের ভাব দেখিতেছেন। 
হাজরাও কালীবাঁড়ীতে আছেন। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণপুব্ব বারাণীয় 





২০৪ প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত__-২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 


তাহার আসন। লাটুও আছেন ও তাহার সেবা করেন। রাখাল এ 
সময় বৃন্দাবনে | নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন । আজ 
নরেন্দ্র আসিবেন ! 

ঠাকুরের ঘরের উত্তরদিকের ছোট বারাগডাটিতে ভক্তের! শুইয়া- 
ছিলেন। শীতকাল, তাই ঝাঁপ দেওয়া ছিল। সকলের মুখ ধোয়ার 
পরে এই উত্তর বারাগ্ডাটিতে ঠাকুর একটি মাছুরে বসিলেন ৷ ভবনাথ ও 
মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। অন্যান্য ভক্তেরাও মাঝে মাঝে আসিয়। 
বসিতেছেন। 


[ জীবকোটি সংশয়াতা (8০০1১%1০)_ ঈশ্বরকোটির 
স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভবনাথের পরার) _ কি জানিস্‌, যারা জীবকোটি, 
তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। ঈশ্বর বিশ্বাস সতঃসিদ্ধ। প্রহ্লাদ 
“ক? লিখতে একেবারে কান্না__কৃষ্ণকে"মনে পরেছে ! জীবের স্বভাব 
__সংশয়াত্মক বুদ্ধি। তারা বলে, হা, বটে, কিন্ত 

“হাজরা কোন রকমে বিশ্বাস কর্বে না যে, ব্রহ্ম ও শক্তি, শক্তি 
আর শক্তিমান অভেদ । যখন নিক্ফ্রিয়, তাকে ব্রহ্ম ব'লে কই; যখন 
সষ্টি স্থিতি, গ্রলয় করেন, তখন শক্তি বলি । কিন্তু একই বস্তু, জাভেদ । 
অগ্নি বললে, দাহিক। শক্তি অমমি বুঝায়; দাহিকা শক্তি বল্লে, অগ্নিকে 
মনে পড়ে । একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার যো নাই। 

“তখন প্রার্থনা কলুমঃ মা, হাজরা এখানকার মত উল্টে দেবার চেষ্টা 
কচ্চে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে। তার 
পর দিন, সে আবার এসে বললে, হা মানি। তখন বলে যে, বিভু সব 
জায়গায় আছেন ।” 


দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূজ। দিবসে_ নিরঞ্জন ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে ২০৫ 


ভবনাথ ( সহাস্তে )__হাজরার এই কথাতে আপনার এত কষ্ট 
বোধ হয়েছিল? 

শ্রীরামকৃষ্₹__আমার অবস্থা বদলে গেছে । এখন লোকের সঙ্গে 
হাকডাক কত্তে পারি না। হাজরার সঙ্গে যে তর্ক-ঝগড়া কুরুবো, এ 
রকম অবস্থা আমার এখন নয়। যদ মল্লিকের বাগানে হৃদে* বল্লে, 
মামা, আমাকে রাখবার কি তোর্মীর ইচ্ছা! নাই? আমি বল্লাম, না, সে 
অবস্থা এখন আমার নাই এখন তোর সঙ্গে হাকডাক করবার যো নাই। 


[ পুর্বকথা--কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ _ জগৎ চৈতন্যময়__ 
বালকের বিশ্বাস ] 


“জ্ঞান আর অজ্ঞান কাকে বলে ?__যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এই বোধ, 
সে ততক্ষণ অজ্ঞান ; যতক্ষণ হেথা হেথা. বোধ, ততক্ষণ জ্ঞান । 

যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চেতন্তময় বোধ হয়। 
আমি শিবুর সঙ্গে আলাপ কর্তৃম । শিবু তখন খুব ছেলে মানুষ--ঢার 
পাঁচ বছরের হবে। ওদেশে তখন আছি। মেঘ ডাকৃছে, বিদ্যুৎ হচ্ছে। 
শিবু বল্ছে খুড়ে৷ এ চক্মকি ঝাড়ছে। (সকলের হাস্য )। একদিন 
দেখি, সে একল ফড়িং ধরতে যাচ্ছে । কাছে গাছে পাতা নড়ছিল। 
তখন পাতাকে বল্ছে চুপ;চুপ, আমি ফড়িং ধবের্বা। বালক সব চেতন্ময় 
দেখছে! সরলঃবিশ্বাস,বালকের বিশ্বাস না হ'লে ভগবানকে পাওয়৷ 


*হদয়ের তখন বাগানে আসিবাঁর হুকুম ছিল না। কতৃপক্ষীয়ের তাহার 
উপর অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়ের ইচ্ছ! যে, ঠাকুর বলিয়া কহিয়া৷ আবার 
তাহাকে কর্শে: নিযুক্ত করাইয়৷ দেন। হৃদয় ঠাকুরের খুব সেবা] করিতেন ) কিন্তু 
কটু-বাক্যও বলিতেন। ঠাকুর অনেক সা করিতেন, মাঝে মাঝে খুব তিরস্কার 
করিতেন । 


২০৬ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণকথামৃত__২য় ভাগ . [ ১৮৮৪, ২৯শে সেপ্ম্বর 


যায় না। উঃ আমার কি অবস্থা ছিল! একদিন ঘাসবনেতে কি 
কামড়েছে। ত৷ ভয় হ'ল, যদি সাপে কাম্ড়ে থাকে ! তখন কি করি! 
শুনেছিলাম, আবার যদি কামড়ায়, তা'হলে বিষ তুলে লয়। অমনি 
সেইখানে ব'সে গর্ত খুঁজতে লাগলুম, যাতে আবার কামড়ায় । এ রকম 
কচ্চি, একজন বল্লে, কি কচ্ছেন? সব শুনে সে বল্লে, ঠিক এখানে 
কামড়ান চাই, যেখানটিতে আগে কামড়েছে। তখন উঠে আসি। 
বোধ হয় বিছেটিছে কামড়েছিল। 

“আর একদিন রামলালের কাছে শুনেছিলুম, শরতের হিম ভাল। 

“কি একটা শ্লোক আছে, রামলাল বলেছিল । আমি কল্কাতা 
থেকে গাড়ী করে আস্বার সময় গলা বাড়িয়ে এলুম, যাতে সব হিম 
টুকু লাগে। তারপর এস্ুখ 1” ( সকলের হাস্থা )। 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ওষধ ] 


এইবার ঠাকুর ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন। তার পা ছুটি 
একটু ফুলো৷ ফুলো৷ হয়েছিল। তক্তদের হাত দিয়ে দেখতে বল্লেন, 
আম্গুল দিলে ডোব হয় কি না। একটু একটু ডোব হ'তে লাগলো; 
কিন্ত সকলেই বল্তে লাগ লেন, ও কিছুই নয় ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভবনাথকে )- তুই পিঁথির মহিন্দরকে ডেকে দিস্‌, 
সে বল্লে তবে আমার মনটা ভাল হবে । 

ভবনাথ ( সহাস্তে )- আপনার ওষধে খুব বিশ্বাম। আমাদের অত 
নাই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ__ ওষধ তারই । তিনিই এক রূপে চিকিৎসক । গল্সা- 
প্রসাদ বল্লে, আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি এ কথ! বেদ- 
বাক্য ধরে রেখেছি । আমি জানি সাক্ষাৎ ধন্বস্তরি। 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্ 


নলেক্দ্র, ভবলনাথ প্রভৃতি মধ্যে সমাপ্রিস্ব 


হাজরা আসিয়া বসিলেন। এ কথা ও কথার পর ঠাকুর হাজরাকে 
বল্লেন; “দেখ, কাল রামের বাড়ী অতগুলি লোক বসেছিল বিজয়, 
কেদার এরা, তবু নরেন্দ্রকে দেখে এত হ'ল কেন? কেদার, আমি 
দেখেছি, কারণানন্দের ঘর ।৮ 

ঠাকুর পুব্বদিনে, মহাষ্টমীর দিনে, কলিকাতায় প্রতিম। দর্শনে গিয়া- 
ছিলেন । অধরের বাড়ী প্রতিম। দর্শন করিতে যাওয়ার পুর্বে রামের 
বাড়ী হইয়া যান। সেখানে অনেকগুলি ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। 
নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রের হাটুর উপর 
পা বাড়াইয়! দিয়াছিলেন, ও দাড়াইয়া দাড়াইয়া সমাধি হইয়াছিল। 

দেখিতে দেখিতে নরেক্জ আসিয়৷ উপস্থিত__-ঠাকুরের আনন্দের 
আর সীমা রহিল না। নরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদির 
সঙ্গে এ ঘরে একটু গল্প করিতেছেন ৷ কাছে মাষ্টার। ঘরের মধ্যে 
লম্বা! মাছুর পাতা । নরেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে উপুড় হইয়া মাছুরের 
উপর শুইয়া আছেন। হঠাৎ তাহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সমাধি 
হইল-_তীহার পিঠের উপর গিয়া বসিলেন ; সমাধিস্থ ! 

ভবনাথ গান গাহিতেছেন _- 

গৌ৷ আনন্দময়ী হয়ে ম। আমায় নিরানন্দ কোরো না ॥ 
ও ছুটি চরণ, বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না। [৬৩পুঃ 

ঠাকুরের সমা'ধ ভঙ্গ হইল । ঠাকুর গাহিতেছেন-_ 

কখন কি রঙ্গে থাক মা। 


২০৮  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টম্বর 


ঠাকুর আবার গাহিতেছেন__বল রে শ্রীদুর্গ। নাম। 
( ওরে আমার আমার আমার মন রে )। 
নমে! নমো নমো গৌরী, নমো নারায়ণি ! 
ছুঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি ॥ 
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা তুমি গো যামিনী। 
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী ॥ 
রামরূপে ধর-ধন্থু মা, কৃষ্তরূপে বাশী | 
ভুলালি শিবের মন ম৷ হয়ে এলোকেশী। 
দশ মহাবিষ্ভা তুমি মা, দশ অবতার । 
কোনরূপে এইবার আমারে কর ম! পার ॥ 
যশোদ। পুজিয়েছিল ম1 জবা বিন্বদলে । 
মনোবাঞ্! পূর্ণ কৈলি কৃষ্ণ দিয়ে কোলে ॥ 
যেখানে সেখানে থাকি মা, থাকি গো কাননে । 
নিশি দিন মন থাকে যেন ও রাঙ্গাচরণে। 
যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে। 
অন্তকালে জিহ্বা যেন মা, শ্রীহর্গী ব'লে ডাকে ॥ 
য্দি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে। 
আুধামাখ। তারা নাম, মা আর কার আছে ॥ 
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি ন। ছাড়িব। ৮ 
বাজন নুপুর হয়ে মা তোর চরণে বাজিব ॥ 
যখন বসিবে মাগো শিব সনিধানে ।-- 
জয় শিব জয় শিব ব'লে, বাজিব চরণে ॥ 
চরণে লিখিতে নাম আচড় যদি যায়। 
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায়। 


দক্ষিণেশ্বরে নবমীপুজাদিবসে- নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে ২০৯ 


শহ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে। 

মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে ॥ 
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গো পরাণী । 
কৃপা করে দিও মা গো রাঙ্গা চরণ ছ"খানি | 
পার কর ও মা কালী, কালের কামিনী । 
তরাবারে ছুটি পদ করেছণতরণী ॥ 

তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত, তুমি গো পাতাল । 
তোম] হতে হরি ব্রহ্ম! দ্বাদশ গোপাল ॥ 
গোলকে সব্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী। 
কাশীতে ম। অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী ॥ 

হর্গ। দুর্গা হুর্গা ব'লে, যেব। পথে যায়। 
শুলহস্তে শুলপাণি রক্ষা করেন তায় ॥ 


তীয় গরিচ্ট্ে 
ভবনাথ নদ্েজ্দ্ প্রভৃতি মধ্যে শ্রারামকষ্চের 
সমাঘ্রি ও নৃত্য 


হাজরা উত্তরপূর্ব বারান্দায় বসিয়া হরিনামের মালা হাতে করিয়া, জপ 
করিতেছেন । ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন ও হাজরার জপের মালা। 
হাতে লইলেন। মাষ্টার ও ভবনাথ সঙ্গে । বেলা প্রায় দশটা হইবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি )-- দেখ, আমার জপ হয় না ;__-না, 
না, হয়েছে !__ব। হাতে পারি, উদিক (নাম জপ হয়না! 

এই বলিয়া ঠাকুর একটু জপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত জপ আরম্ত করিতে গিয়া একেবারে সমাধি ! 

২য--১৪ 


২১০ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামূত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 


ঠাকুর এই সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। হাতে 
মালা-গাছটি এখনও রহিয়াছে । ভক্তের অবাক হইয়। দেখিতেছেন। 
হাজরা নিজের আপনে বসিয়া_তিনিও অবাক হইয়া দেহিতেছেন। 
অনেকক্ষণ পরে ভু'স হইল। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন খিদে পেয়েছে । 
প্র্কতিস্থ হইবার জন্য এই কথাগুলি সমাধির পর বলেন। 

মাষ্টার খাবার আনিতে যাইতেছেন । ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, “না 
বাপু আগে কালী ঘরে যাব।” 

[ নবমী-পুজাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণের ৬কালী পুজ] ] 

ঠাঁকুর পাকা উঠান দিয়া দক্ষিণাস্ত হইয়া কালীথরের দিকে যাইতে- 
ছেন। যাইতে যাইতে দ্বাদশ মন্দিরের শিবকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম 
করিলেন । বামপার্থে রাধাকান্তের মন্দির । তাহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম 
করিলেন । কালীঘরে গিয়া! মাকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিয়া মার 
পাদপদ্মে ফুল দিলেন, নিজের মাথায়ও ফুল দিলেন । চলিয়া আমিবার 
সময় ভবনাথকে বলিলেন, এইগুলি নিয়ে চল্‌-_মার প্রসাদী ডাব আর 
গ্রীচরণামুত। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আমিলেন, সঙ্গে ভবনাথ ও মাষ্টার । 
আসিয়াই হাজরার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম । হাজর! চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন, বলিলেন, কি করেন, কি করেন ! 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি বল, যে এ অন্টায়? 

হাঁজরা তর্ক করিয়া প্রায় এই কথা বলিতেন, ঈশ্বর সকলের 
ভিতরেই আছেন, সাধনের দ্বারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে । 

বেলা হইয়াছে । ভোগ আরতির ঘণ্টা বাজিয়৷ গেল। অতিথি 
শ!লায় ব্রাহ্মণ, বৈষ্বব, কাঙ্গাল সকলে যাইতেছে । মার প্রসাদ রাধা- 
কান্তের প্রসাদ, সকলে পাইবে । ভক্তেরাও মার প্রপাদ পাইবেন। 
অতিথিশালায় ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীরা যেখানে বসেন, সেইখানে ভক্তের 


দক্ষিণেশ্বরে নবমীপুজাদিবসে- নরেক্দ্ ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে ২১১ 


বসিয়৷ প্রসাদ পাইবেন ৷ ঠাকুর বলিলেন, সবাই গিয়ে ওখানে খা-- 
কেমন ? (নরেন্দ্র প্রতি) না, তুই এখানে খাবি £_ 

“আচ্ছা নরেন্দ্র আর আমি এইখানে খাব ।” 

ভবনাথ, বাবুরাম, মাষ্টার ইত্যাদি সকলে প্রসাদ পাইতে গেল্লেন। 

প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ 
নয়। ভক্তের| বারান্দায় বসিয়া! গল্প করিতেছেন, সেইখানে আসিয়! 
বসিলেন ও তাহাদেয় সঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন । বেলা ছ্ুইটা। 
সকলে উত্তরপূর্ব বারান্নায় আছেন । হঠাৎ ভবনাথ দক্ষিণপুবর্ধ বারান্দা 
হইতে ব্রহ্মচারীবেশে আসিয়া উপস্থিত । গায়ে গেরিক বস্ত্র, হাতে 
কমগুলু, মুখে হাসি। ঠাকুর ও ভক্তরা সকলে হাসিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)_ ওর মনের ভাব এ কি না, তাই এ সেজেছে। 

নরেন্দ্র-_ও ব্রহ্মচারী সেজেছে, আমি বামাচারী সাজি । হাস্য)। 

হাজরু-_তাঁতে পঞ্চ মকার, চক্র এ সব ক'র্তে হয়। 

ঠাকুর বামাচারের কথায় চুপ করিয়া রহিলেন। ও কথায় সায় 
দিলেন না। কেবল রহস্য করিয়৷ উড়াইয়া দিলেন। হঠাৎ মাতোয়ারা 
হইয়] নৃত্য করিতে লাগিলেন । গাহিতেছেন-_ 

আর ভূলালে ভুলব না মা, দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ। 

[ পুর্বকথ1--রাজনারাণের চণ্ডী_নকুড় আচার্য্ের গান ] 

ঠাকুর বলিতেছেন, আহা, রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান কি চমৎকার । 
এ রকম ক'রে নেচে নেচে তারা গায়। আর ওদেশে নকুড় আচার্য্ের 
গান। আহা কি নৃত্য, কিগ্রান | 

পঞ্চবটীতে একটি সাধু আসিয়াছেন। বড় রাগী সাধু। যাকে তাকে 
গালাগাল দেন, শাপ দেন ! তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে এসে উপস্থিত | 

সাধু বলিলেন, হিয়া আগ মিলে গ1? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাত জোড়ু 


২১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 


করিয়া সাধুকে নমস্কার করিতেছেন এবং যতক্ষণ সে সাধুটি রহিলেন, 
ততক্ষণ হাতজোড করিয়া দাঁড়াইয়া! আছেন । 

সাধুটি চলিয়া গেলে ভবনাথ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, আপনার 
সাধুর উপর কি ভক্তি ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)_-ওরে তমোমুখ নারায়ণ! যাদের তমোগুণ, 
তাদের এই রকম ক'রে প্রসন্ন করতে হয়। এযে সাধু! 

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোলকধাম খেলা__“ঠিক লোকের সব্ধত্র জয়? ] 

গোলকধাম খেলা হইতেছে । ভক্তেরা খেলিতেছেন, হাজরাও 
খেলিতেছেন। ঠাকুর আসিয়া দাড়াইলেন। মাষ্টার ও কিশোরীর 
ঘু'টি উঠিয়া গেল। ঠাকুর ছুইজনকে নমস্কার করিলেন। বলিলেন, 
ধন্য তোমরা ছু ভাই ! (মাষ্টারকে একান্তে ) আর খেলো না। ঠাকুর 
খেলা দেখিতেছেন। হাজরার ঘুঁটি একবার নরকে পড়িয়াছিল ঠাকুর 
বলিতেছেন, হাজরার কি হ'ল !__ আবার ! 

অর্থাৎ হাজরার ঘুঁটি আবার নরকে পড়িয়াছে! সকলে হো৷ হো 
করিয়। হাসিতেছেন । 

লাটুর ঘু'টি সংসারের ঘর থেকে একেবারে সাতচিৎ-মুক্তি! লাটু 
ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, নোটোর যে 
আহলাদ-_দেখ । ওর উটি ন! হ'লে মনে বড় কষ্ট হত। (ভক্তদের 
প্রতি একান্তে ) এর একটা মানে আছে । হাজরার বড় অহঙ্কার যে, 
এতেও আমার জিত হবে। ঈশ্বরের এমনও আছে যে, ঠিক লোকের 
কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন ন1!. সকলের কাছেই জয়। 


চতুর্থ গৰিচ্ 


নন্লেজ্দ প্রভতিকে শ্লীলাক লইয়া সান নিষেধ 
বামাঢান নিল্দ 


[ পুবকথা,__তীর্ঘদর্শন ; কাশীতে ভৈরবী চক্র__ 
ঠাকুরের সন্তানভাব ] 


ঘরে ছোট তক্তপোষটিতে ঠাকুর বসিয়াছেন। নরেন্দ্রঃ ভবনাথ, 
বাবুরাম, মাষ্টার মেজেতে বসিয়া আছেন । ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামা এই 
সব মতের কথা নরেন্দ্র তুলিলেন। ঠাকুর তাহাদের বর্ণনা করিয়া নিন্ন। 
করিতেছেন । বলিতেছেন,_“ঠিক ঠিক সাধন করিতে পারে না, ধর্মের 
নাম করিয়৷ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। 

(নরেন্দ্রের প্রতি)_-“তোর আর এ সব শুনে কাজ নাই। 

“ভৈরব ভৈরবী, এদেরও এ রকম। কাশীতে যখন আমি গেলুম, 
তখন একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন ক'রে ভৈরব, 
একজন করে ভৈরবী । আমায় কারণ পান করতে বল্লে। আমি 
বললাম, মা, আমি কারণ ছুতে পারি না। তখন তারা খেতে লাগ লো। 
আমি মনে কল্লাম, এইবার বুঝি জপ ধ্যান কর্বে। তা নয়, নৃত্য 
কর্তে আরম্ত করলে ! আমার ভয় হ'তে লাগলো, পাছে গঙ্গায় পড়ে 
যায়। চক্রুটি গঙ্গার ধারে ইয়েছিল। 

“ম্বামী-সত্রী যদি ভেরব-ভৈরবী হয়, তবে তাদের বড় মান। 

( নরেক্দ্াদি ভক্তের প্রতি )১--“কি জীন? আমার ভাব মাতৃভাব, 


২১৪ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 


সম্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নাই। 
ভগ্নীভাব, এও মন্দ নয়। ক্ত্রীভাব,__বীরভাব বড় কঠিন। তারকের 
বাপ এ ভাবে সাধন করত । বড় কঠিন ! ঠিক ভাব রাখা যায় না। 

“নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌছিবার ৷ মত পথ । যেমন কালী ঘরে 
যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোনও পথ শুদ্ধ, কোনও 
পথ নোংর! ; শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল । 

“অনেক মত-_অনেক পথ-_দেখলাম। এ সব আর ভাল লাগে 
না। পরস্পর মব বিবাদ করে। এখানে আর কেউ নাই; তোমরা 
আপনার লোক, তোমাদের বলছি, শেৰ এই বুঝেছি, তিনি পুর্ণ আমি 
তার অংশ; তিনি প্রভূ, আমি তার দাস; আবার এক একবার 
ভাবি, তিনিই আমি আমিই তিনি !” 

ভক্তের নিস্তব্ধ হইয়া এই কথাগুলি শুনিতেছেন | 

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষের উপর ভালবাস।__ 
[1,000 1))8,10107)0 ] 

ভবনাথ ( বিনিতভাবে )- লোকের সঙ্গে মনান্তর থাকলে, মন্‌ 
কেমন করে । তাহ'লে সকলকে ত ভালবাসতে পারলুম না। 

ঞরামকৃষ্ণ__ প্রথমে একবার কথাবার্তী কইতে, তাদের সঙ্গে 
ভাব কবৃতে_ চেষ্টা করবে । চেষ্টা করেও যদি না হয়, তার পর আর 
ও সব ভাববে না। তার শরণাগত হও,-তার চিন্তা কর, তাকে 
ছেড়ে অনা লোকের জন্য মন খারাপ করবার দরকার নাই। 

ভবনাথ__ক্রাইষ্ট (0137156), চৈতন্য, এরা সব ব'লে গেছেন যে, 
সকলকে ভালবাস্বে । | 

সত্রীরামকৃষ্ণ_ভাল ত বাস্বে” -সর্ধবভূতে ঈশ্বর আছেন বোলে। কিন্তু 
যেখানে হুষ্টলোক, সেখানে দূর থেকে প্রণাম কর্বে | কি, চৈতন্য দেব? 


দক্ষিণেশ্বরে নবমীপুজাদিবসে-_ নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে ২১৫ 


তিনিও “বিজাতীয় লোক দেখে প্রস্তু করেন ভাব সংবরণ ।” শ্রীবাসের 
বাড়ীতে তার শাশুড়ীকে চুল ধ'রে বার করা হয়েছিল । 

ভবনাথ--সে অন্য লোক বার করেছিল । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__তার সম্মতি না থাকলে পারে? 

“কি করা যায়? যদি অন্যের মন পাওয়া না গেল, ত রাতদিন কি 
এ ভাবতে হবে? যে মন তারে দেব, সে মন এদিক ওদিক বাজে 
খরচ করব? আমি বলি, মা, আমি নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল কিছুই 
চাই না, কেবল তোমায় চাই ! মানুষ নিয়ে কি করব? 

“ঘরে আম্বেন চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী, 
কত আস্বেন্‌ দণ্ডী যোগী জটাধারী ! 

“তাকে পেলে সবাইকে পাব | টাকা মাটি, মাটিই টাকা মোনা 
মাটিঃ মাটিই সোনা,_এই ব'লে ত্যাগ কলুম ; গঙ্গার জলে ফেলে 
দিলুম ৷ তখন ভয় হলো যে ম। লক্ষ্মী যদি রাগ করেন । লক্ষ্মীর এশ্রর্্য 
অবজ্ঞা কলুম ৷ যদি খ্যাট বন্ধকরেন। তখন বললুম মা তোমায় চাই, 
আর কিছুই চাই ন1; তাকে পেলে তবে সব পাব 1” 

ভবনাথ ( হাসিতে হাসিতে )--এ পাটোয়ারী ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )- সা, এটুকু পাটোয়ারী ! 

“ঠাকুর সাক্ষাৎকার হয়ে একজনকে বল্লেন, তোমার তপন্তা দেখে 
বড় প্রসন্ন হয়েছি । এখন একটি বর নাও। সাধক বল্লেন, ঠাকুর যদি 
বর দেবেন ত এই বর দিনঃ যেন সোনার থালে নাতিব সঙ্গে বসে খাই। 
এক বরেতে অনেকগুলি হু'ল। এশ্বধ্য হ'ল, ছেলে হ'ল, নাতি হ'ল!” 
( সকলের হাস্ত )। 


গম গরিচ্ছ্দ 


ঈশ্বর মভিভাবক- শ্রীরামকৃষ্ণের মাতিভক্তি-_ 
সঙ্কী্তনানন্দে 

ভক্তেরা ঘরে বসিয়াছেন। হাজর। বারান্দাতেই বসিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _হাজরা কি চাইছে জান? কিছু টাকা চায়, বাড়ীতে 
কষ্তট। দেন] কজ্জ। তা, জপ ধ্যান করে বলে, তিনি টাকা দেবেন ! 

একজন ভক্ত-_-তিনি কি বাঞ্া পূর্ণ ক'রতে পারেন না? 

শ্রীরামকৃষ্*_তার ইচ্ছা! তবে প্রেমোন্মাদ না হ'লে তিনি সমস্ত 
ভার লন না । ছোট ছেলেকেই হাত ধ'রে খেতে বসিয়ে দেয় । বুড়ো- 
দের কে দেয়? তীর চিন্তা ক'রে যখন নিজের ভার নিজে নিতে পারে 
নাঃ তখনই ঈশ্বর ভার লন %। নিজে বাড়ীর খবর লবে না! হাজরার 
ছেলে রামলালের কাছে বলেছে, 'বাবাকে আস্তে বোলো £ আমরা 
কিছু চাইবো না!” আমার কথাগুলি শুনে কান্না পেলো । 

| শ্রীমুখ-কথিত চারিতামূত-_শ্রীবৃন্বাবন দর্শন ] 

“হাজরার মা বলেছে রামলালকে, “প্রতাপকে একবার আস্তে 
বোলো, আর তোমার খুড়েো মশায়কে আমার নাম করে বোলোঃ যেন 
তিনি প্রতাপকে আস্তে বলেন! আমি বললুম--তা শুনলে না। 

“ম। কি রকম জিনিস গা? চৈতন্যাদেব কত বুঝিয়ে তবে মার কাছ 
থেকে চলে আস্তে পাল্পেন । শচী বলেছিল, কেশব ভারতীকে কাট্বো। 
চৈতন্দেব অনেক করে বোঝালেন। বল্লেন, “মা তুমি না অন্কুমতি 
* অনন্তাশশনতযন্তে। মাং যে জনাঃ পর্যুযপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম॥ [গীতা- ৯২২ 


দক্ষিণেশ্বরে নবমী পৃজাদিবসে__নরেজ্ঘাদি সঙ্গে কীর্তনানন্দে ২১৭ 


দিলে আমি যাব না। তবে সংসারে যদি আমায় রাখ, আমার শরীর 
থাকৃবে না। আর মা, যখন তুমি মনে করবে, আমাকে দেখ তে পাবে। 
আমি কাছেই থাকৃব, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাব।, তবে শচী 
অনুমতি দিলেন । 

“ম৷ যতদিন ছিল, নারদ ততদিন তপস্তায় যেতে পারেন নি। মার 
সেবা করতে হ'য়েছিল কি না | মার দেহত্যাগ হ'লে তবে হরিসাধন 
করতে বেরুলেন। 

“বৃন্টাবনে গিয়ে আর আমার ফিরে আস্তে ইচ্ছা হলো না। 
গঙ্গামার কাছে থাকবার কথা হলো । সব ঠিকঠাক । এদিকে আমার 
বিছান। হবে, ওদিকে গঞ্জামার বিছান। হবে, আর কলকাতায় যাব না, 
কৈবর্তর ভাত আর কতদিন খাব? তখন হৃদে বল্লে, না তুমি কলকাতায় 
চল। সে একদিকে টানে, গঙ্গামা আর একদিকে টানে । আমার খুব 
থাকবার ইচ্ছা । এমন সময়ে মাকে মনে পড়লো । অমনি সব বদলে 
গেল। মা বুড়ে৷ হয়েছেন! ভাব্‌লুম মার চিন্তা থাক্‌লে ঈশ্বর ফীশ্বর 
সব ঘুরে যাবে । তার চেয়ে তার কাছে যাই। গিয়ে সেইখানে ঈশ্বর- 
চিন্ত। করূবো, নিশ্চিন্ত হয়ে । 

(নরেন্দ্রের প্রতি )--“তুমি একটু তাকে বোলো না। আমায় 
সেদিন বল্লে, ই, দেশে যাব, তিন দিন গিয়ে থাকবো । তারপর যে সেই। 

( ভক্তদের প্রতি )--“আজ ঘোষপাড়া ফোষপাড়া কি সব কথা 
হ'ল। গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখন হরিনাম একটু বল। 
কড়ার ডাল টড়ার ডা্লব্রপর পায়েস মুগ্ডি হয়ে যাক্‌।” 

নরেক্দ্ সি 
এক পুরাতন পুরুষ নিরগ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে, 
আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে, 


২১৮ শ্্রীশ্রীরামকুষ্ণকথামূত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 


জীবস্ত জ্যোতির্ময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যে জন বিশ্বাস করে। 
অতীন্দ্রিয় নিত্য চেতন্তব্বরূপ, বিরাজিত হৃদিকন্দরে ১ 
জ্ঞানপ্রেম পুণ্যেঃ ভূষিত নানাগুণে, যাহার চিস্তনে সম্তাপ হরে। 
অনন্ত গুণাধার, প্রশাস্ত-মুরতি, ধারণা! করিতে কেহ নারি পারে ; 
পদাশ্রিত জনে, দেখ! দেন নিজগুণে, দীন হীন ব'লে দয়া করে। 
চির ক্ষমাশীল কল্যাণদীতা, নিকটসহায় ছুঃখসাগরে ; 
পরম হ্যায়বান্‌ করেন ফলদান, পাপপুণ্য কম্ম অনুসারে । 
প্রেমময় দয়াসিন্ধু কপানিধি, শ্রবণে ধার গুণ আখি ঝরে ; 
তার মুখ দেখি, সবে হও রে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ ধার তরে । 
বিচিত্র শোভাময় নিঘ্মল প্রকৃতি, বণিতে সে অপরূপ বচন হারে ; 
ভজন সাধন তার, কর হে নিরন্তর, চির ভিখারী হয়ে তার দ্বারে । 
(২) চিদাকাশে হ'ল পুর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে,  পুষ্ঠা-"৯ 
ঠাকুর নাচিতেছেন । বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন, সকলে কীর্তন 
করিতেছেন, আর নাচিতেছেন। খুব আনন্দ। গান হইয়! গেলে 
ঠাকুর নিজে আবার গান ধরিলেন__ 
শিবসঙ্গে সদ! রঙ্গে আনন্দে মগন]। [ পুষ্ঠ-**২০১ 
মাষ্টার সঙ্গে গাহিয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বড় খুসি! গান হইয়। 
গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে সহাস্তে বলিতেছেন, বেশ খুলি হতো, ত। হলে 
আরও জমাট হতো । তাক্‌ তাক্‌ তা ধিনা, দাক দাক্‌ দা ধিনা; এই 
সব বোল্‌ বাজবে! কীর্তন হইতে হইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। 


অফ্াদশ খণ্ড 


শ্রীরামকৃষ্ণের অধরের বাড়ী আগমন ও ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ 


£রথম গরিম 
বিজয়, কেদার, বানুরাম প্রভৃতি ভক্তগঙ্গে 
শ্রীরামকষ্। 


[ কেদা'র, বিজয়, বাধুরাম, নারাণ, মাষ্টার, বৈষবচরণ ] 

আজ আশ্বিন শুরা একাদশী, বুধবার ১লা অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । 
ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে অধরের বাড়ী আসিতেছেন। সঙ্গে নারা'ণ, 
গঙ্জাধর। পথিমধ্যে হঠাৎ ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইল। ঠাকুর ভাবে 
বলিতেছেন, “আমি মালা জোপ.বো? হ্যাক থু! এ শিব যে পাতাল 
ফৌড়া শিব, স্বয়ন্তুলিঙ !” 

অধরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। এখানে অনেক ভক্তের সমাবেশ 
হইয়াছে । কেদার, বিজয়, বাবুরাম প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। কীর্তব- 
নীয়া৷ বৈষ্বচরণ আসিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে অধর প্রত্যহ 
অফিস হইতে আসিয়ই বৈষ্বচরণের মুখ হইতে কীর্তন শুনেন । 
বৈষ্ণবচরণের সংকীন্তন অতি মিষ্ট । আজও সংকীর্তন হইবে। ঠাকুর 
অধরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন । ভত্তেরা সকলেই গাত্রোথান 
করিয়া তাহার চরণবন্দনা করিলেন । ঠাকুর সহাস্তে আসন গ্রহণ করিলে 
পর তাহারাও উপবেশন করিলেন । কেদার ও বিজয় প্রণাম করিলে 
পর ঠাকুর নারা'ণ -. বাবুরামকে তাহাদের প্রণাম করিতে বলিলেন । 
আর বলিলেন, আপনারা শ্বাশীব্বাদ করো, যেন এদের ভক্তি হয়। 
নারা'ণকে দেখাইয়া বলিলেন, এ বড় সরল; ভক্তেরা বাবুরাম ও 
নারা'ণকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। 


২২০৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১লা অক্টোবর 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেদারাদি ভক্তের প্রতি )--তোমাদের সঙ্গে রাস্তায় 
দেখা হলো,__তা না হ'লে তোমরা কালীবাড়ী গিয়ে পড়তে । ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় দেখা হয়ে গেল । 

কেদার ( বিনীতভাবে, কৃতাঞ্জলী )-- ঈশ্বরের ইচ্ছা,_সে আপনার 
ইচ্ছা । 

ঠাকুর হাসিতেছেন । 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্দ 
ভক্তসঙ্গে কীর্তনানান্দ 


এইবার কীর্তন আরম্ত হইল। বৈষ্ঞবচরণ অভিসার আরম্ত করিয়। 
রাসকীর্তন করিয়া! পালা সমাপ্ত করিলেন । শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন 
কীর্তন যাই আরন্ত হইল, ঠাকুর প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও তাহাকে বেড়িয়৷ নাচিতে লাগিলেন ও সংকীর্তন 
করিতে লাগিলেন। কীর্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিজয়ের প্রতি )--ইনি বেশ গান! 

এই বলিয়া বৈষ্ণবচরণকে দেখাইয়। দিলেন ও তাহাকে "ভ্রীগৌরা্জ- 
সুন্দর এই গানটি গাহিতে বলিলেন । বৈষ্ণবচরণ গাঁন ধরিলেন”__ 

শ্রীগৌরাঙনুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চনকায়” ইত্যাদি 

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বিজয়কে বলিলন, “কেমন ? বিজয় 
বলিলেন, “'আশ্রর্য্য ! ঠাকুর গৌরাঙ্গের ভরে নিজে গান ধরিলেন,_ 

ভাব হবে বৈ কি রে! 
ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব হবে বৈ কি রে। 


কলিকাতা অধরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে ২২১ 


ভাবে হাসে কাদে নাচে গায়। 
বন দেখে বুন্নাবন ভাবে 3 সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে । 
যার অস্তঃকৃষ্ণ বহির্গোৌর ( ভাঁব হবে )। 
গোরা ফুকরি ফুকরি কান্দে ; গোরা আপনার পায় আপনি ধরে । 
বলে কোথা রাই প্রেমময়ী । 
মনি সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন। 
ঠাকুরের গান সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবচরণ আবার গাহিলেন,__ 
হরি হরি বলরে বীণে ! 
হরির করুণ! বিনে, পরম তত্ব আর পাবিনে ॥ 
হরি নামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে, 
হরি যদি কূপ! করে, তবে ভবে আর ভাবিনে । 
বীণে একবার হরি বল, হরি নাম বিনে নাই সম্বল, 
দাস গোবিন্দ কয় দিন গেল, অকুলে যেন ডুবিনে । 
ঠাকুরের কীর্তনীয়ার মতন গানের সঙ্গে সঙ্গে সুর করিতেছেন 
বেঞ্চবচরণকে বলিতেছেন, এ রকম ক'রে বলো-_বীর্তনীয়। চে । 
বেঞ্চবচরণ আবার গাহিলেন-__ 
শ্রীদুর্গানাম জপ সদ। রসন। আমার । 
দুর্গমে স্রীনুর্গ বিনে কে করে নিস্তার ॥ 
হূর্গানাম তরী ভবার্ণৰ তরিবারে, 
ভামিতেছে, সেই তরী শ্রদ্ধাসরোবরে । 
শ্রীগুর.কস্(ণা করি যেই ধন দিলে, 
সাধনা করহ রী মিলিবে গো কুলে । 
যদি বল ছয় রিপুু হইয়ে পবন, 
ধরিতে না দিবে তরী করিবে তুফান। 


২২২ 
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তুফানেতে কি করিবে শ্রীহূর্গানাম যার তরী, 
অবশ্থা পাইবে কুল মৃতুযুঞ্জর যার কাগ্ডারী ॥ 


তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত মা, তুমি সে পাতাল, 


তোম। হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল । 
দশমহাবিগ্ঠা মাতা দশ অবতার, 

এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার ॥ 
চল অচল তুমি মা তুমি সুম্ম সুল, 

স্থপ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি ম৷ তুমি বিশ্বমূল । 
ভ্রিলোকজননী তুমি ভ্রিলোক তারিণী, 
সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি ॥ 


ঠাকুর গায়কের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গাহিতে লাগিলেন__ 


চল অচল তুমি মা তুমি স্বস্ম্ স্থুল, 

ষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি ম৷ তুমি বিশ্বমূল। 
ত্রিলোকজননী তুমি, ত্রিলোক তারিণী, 
সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি ভূমি ॥ 


কীর্তনীয়ারা আবার আরম্ত করিলেন--* 


বায়ু অন্ধকার আদি শুন্য আর অকাশ, 
রূপ দিক্‌ দিগন্তর তোমা হ'তে প্রকাশ । 
ব্রহ্মা বিঞু আদি করি যতেক অমরে, 

তব শক্তি প্রকাশিছে সকল শরীরে ॥ 

ইড় পিঙ্গল! সুযুয্া বন্তা চিত্রাণীতে,..০... 
ক্রমযোগে আছে জেগে সহআ হইতে । 
চিত্রাণীর মধ্যে উর্ধে আছে পদ্দু সারি সারি, 
শুক্লবর্ণ সুবর্ণবর্ণ বিছ্যতাদি করি | 


কলিকাতা অধরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে ২২৩ 


ছুই পদ্ম প্রন্ষুটিত একপদ্ম কাটা, 
অধোমুখে উদ্ধ মুখে আছে ছুই পদ্ম জোড়া । 
হংসরূপে বিহার তথায় কর গো আপনি, 
আধার কমলে হও মা কুলকুণ্ডলিনা ॥ 
তহুর্ধে মণিপুর নাম নাভিস্থল, 
রক্তবর্ণ পদ্ম তাহে আছে দশদল । 
সেই পদ্মে তব শক্তি অনল আছয়, 
সি অনল নিবৃত্তি হ'লে সকলই নিভায় ॥ 
হ্ৃদিপল্পমে আছে মানস সরোবর, 
অনাহত পদ্ম ভাসে তাহার উপর । 
স্বর্ণবর্ণ দ্বাদশদল তথায় শিব বাণ, 
সেই পদ্মে তব শক্তি জীব আর প্রাণ ॥ 
তছুর্ধে কদেশ ধুঘবর্ণ পদ্ম, 
যোড়শদল নাম তার পদ্ম বিশুদ্ধাখ্য | 

/ সেই পদ্মে তব শক্তি আছয়ে আকাশ, 
সে আকাশ রুদ্ধ হ'লে সকলি আকাশ ॥ 
তহৃদ্ধে শিরসি-মধো পদ্ম সহত্রদল, 
গুরুদেবের স্থান সেই অতি গুহা স্থল। 
সেই পদ্মে বিদ্বন্ূপে পরমশিব বিরাজে, 
একা আছেন শুরুবর্ণ সহস্রদল পন্থজে ॥ 
ব্রন্মরন্ধ আন্নছ যথা শিব বিশ্বরূপ, 
তুমি তথ৷ গেলে,শব হন স্বীয়রূপ | 
তথ! শিবসঙ্গে রঙ্গে সর গো বিহার, 
বিহার সমাপনে শিব হন বিদ্বাকার ॥ 


তীয় গরিচ্ছে 


বিজয় প্রভৃতিপ্ন সঙ্গে সাকার নিরাকান্ন কথা-- 
টিনির পাহাড় 


কেদার ও কয়েকটি ভক্ত গাত্রোখান করিলেন-_বাড়ী যাইবেন । কেদার 
ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, আর বলিলেন, আজ্ঞা তবে আসি। 

গ্রীরামকুষ্ণ-_তুমি অধরকে না ব'লে যাবে? অভদ্রুতা হয় না? 

কেদার-__তথ্মিন্‌ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্ঃ আপনি যেকালে রইলেন, 
সকলেরই থাকা হলো--আর কিছু অন্থুখ বোধ হয়েছে--আর বিয়ে 
থাওয়ার জন্য একট! ভয় হয়-_সমাজ আছে-_-একবার তো গোল 
হয়েছে-- 

বিজয়-__এ কে রেখে যাওয়া__ 

এমন সময় ঠাকুরকে লইয়া যাইতে অধর আসিলেন। ভিতরে 
পাতা হইয়াছে । ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন। বিজয় ও কেদারকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এসো গো আমার সঙ্গে । বিজয়, কেদার 
ও অন্যান্য ভক্তের! ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 

ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া! আবার বসিলেন। কেদার 
বিজয় ও অন্যান্য ভক্তের! চারিপার্থে বসিলেন। 

[ কেদারের কাকুতি ও ক্ষমাপ্রাথনা__বিজয়ের দেবদর্শন ] 

কেদার কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি নম্রভাবে ঠারুবকে বলিতেছেন, মাপ 
করুন, যা ইতস্ততঃ করেছিলাম কেদার বুঝি ভাবিতেছেন, ঠাকুর 
যেখানে আহার করিয়াছেন, সেখানে আঁমি কোন্‌ ছার ! 

কেদারের কর্মস্থল ঢাকায় । সেখানে অনেক ভক্ত তাহার "কাছে 


কলিকাতা অধরের বাটীতে-_বিজয়, কেদার প্রভৃতি সঙ্গে ২২৫ 


আসেন ও তাহাকে খাওয়াইতে সন্দেশাদি নানারপ ভ্রব্য আনয়ন 
করেন। কেদার সেই সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিতেছেন । 

কেদার ( বিনীতভাবে )- লোকে অনেকে খাওয়াতে আসে । কি 
ক'ব্‌বো প্রভু, হুকুম করুন ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ভক্ত হ'লে চগ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়। সাত বৎসর 
উন্মাদের পর ও দেশে ( কামারপুকুরে ) গেলুম। তখন কি অবস্থাই 
গেছে! খান্কি পধ্যন্ত খাইয়ে দিলে! এখন কিন্তু পারি না। 

কেদার ( বিদায় গ্রহণের পুবেব মৃহূত্বরে )- প্রভু, আপনি শক্তি 
সঞ্চার করুন । অনেক লোক আসে । আমি কি জানি? 

্রীরামকুষ্ণ-__হয়ে যাবে গো !_ আন্তরিক ঈশ্বরে মতি থাকলে 
হয়ে বায়। 

কেদার বিদায় লইবার পুরে বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ 
প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়। আসন গ্রহণ করিলেন । 

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কথা হইতেছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__-তিনি সাকার, নিরাকার, আবার কত কি, তা আমর 
জানি না! শুধু নিরাকার বল্লে কেমন করে হবে? 

যোগেন্দ্র_ ব্রাহ্মলমাজের এক আশ্চধ্য ! বার বছরের ছেলে, সেও 
নিরাকার দেখছে! আদি সমাজের সাকারে অত আপত্তি নাই। ওর! 
পুজাতে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আস্তে পারে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)_ইনি বেশ বলেছেন, সেও নিরাকার দেখ ছে। 

অধর-_শিবনাথু ব্লান সাকার মানেন না। 

বিজয়-__সেটা তাঁর বুধবার ভুল। ইনি যেমন বলেন, বহুরূগী 
কখনও এ রং কখন সে রং! যেন্্রাছতলায় বসে থাকে, সে ঠিক জান্তে 
পারে। আমি ধ্যান ক'র্তে ক'র্তে দেখ.তৈ পেলাম চালচিত্র । কত 

২য়--১৫ 
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দেবতা, তারা কত কি বল্লেন। আমি বল্লুম, তার কাছে যাবো, তবে 
বুঝ বো । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__তোমার ঠিক দেখা হয়েছে। 

কেদার-_ভক্তের জন্য সাকার । প্রেমে ভক্ত সাকার দেখে । ঞ্ুব 
যখন ঠাকুরকে দর্শন কল্লেন, বলেছিলেন, কুণ্ডল কেন ছুল্ছে না? ঠাকুর 
বল্লেন, তুমি দোলালেই দোলে ! 

জ্রীরামকৃষ্চ-_সব মান্তে হয় গোনিরাকার সাকার সব মানতে 
হয়। কালীঘরে ধ্যান ক'র্তে ক'র্তে দেখলুম রমণী খান্কি ! বলুম 
মা তুই এইরূপেই আছিস্! তাই বল্ছি, সব মানতে হয়। তিনি 
কখন্‌ কিরূপে দেখা দেন, সামনে আসেন, বলা যায় না। 

এই বলিয়া ঠাকুর গাঁন ধরিলেন-_ এসেছেন এক ভাবের ফকির । 

বিজয়- তিনি অনন্তশক্তি-_আর একরপে দেখা দিতে পারেন না? 
কি আশ্যধ্য ! সব রেণুর রেণু এরা সব কি না এই সব ঠিক কর্তে যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-একটু গীত, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত পড়ে 
লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি! চিনির পাহাড়ে একটা 
পি'পড়ে গিছলো । এক দান! চিনি খেয়ে তার পেট ভ'রে গেল । আর 
এক দান! মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে । যাবার সময় ভাবছে, এবারে 
এসে পাহাঁড়টা সব নিয়ে যাব! ( সকলের হাস্য )। 


উনবিংশ খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 


গ্রথম গৰিচ্ছেদ 
দক্ষিণেশ্বরে বেদান্তবাগাশ-_ঈশান প্রভৃতি ভক্ত প্রসঙ্গে 


আজ শনিবার, ১১ই অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । ঠাকুর দক্ষিণেশরে 
কালীবাড়ীতে ছোট তক্তপোষে শুইয়া আছেন। বেলা আন্দাজ ২ট! 
বাজিয়াছে। মেজের উপর মাষ্টার ও প্রিয় মুখুষ্যে বসিয়া আছেন। 

মাষ্টার স্কুল হইতে ১টার সময় ছাড়িয়া! দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে 
প্রায় ২টার সময় পৌছিয়াছেন । 

জ্লীরামকৃষ্ণ-__যছুমল্লিকের বাড়ী গিয়াছিলাম । একেবারে জিজ্ঞাসা 
করে গাড়ীভাড়া কত! যখন এরা বল্‌্লে ৩৮০, তখন একবার আমাকে 
জিজ্ঞাসা করে, আবার শুক্কুল ঠাকুর আড়ালে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা 
করছে । সে বল্লে ৩।* ( সকলের হাস্য )। তখন আবার আমাদের 
কাছে দৌড়ে আসে ; বলে, ভাড়া কত? 

“কাছে দালাল এসেছে । সে যদ্বকে বল্লে, বড়বাজারে ৪ কাঠ 
জায়গা বিক্রী আছে, নেবেন? যছু বলে* কত দাম? দামটা কিছু 
কমায় না? আমি বল্লুম, “তুমি নেবে না, কেবল টং করছো! । না? 
তখন আবার আমার দিকে ফিরে হাসে । বিষয়ী লোকদের দস্তরই ; 
৫টা লোক আনুগ্রোনা! কর্‌বে বাজারে খুব নাম হবে। 

“অধরের বাড়ী গিছলো। তা আমি আবার বল্লাম, তুমি অধরের 
বাড়ী গিছিলে, ভা অধর বড় সন্তুষ্ট হয়েছে | তখন বলে, এযা, এয, 
সন্তষ্ট হয়েছে ?' 


২২৮  প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত -২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


“যছুর বাড়ীতে__মল্লিক এসেছিল ! বড় চতুর আর শঠ, চক্ষু দেখে 
বুঝতে পাল্লাম। চস্ষুর দিকে তাকিয়ে বল্লুম, “তুর হওয়। ভাল নয়, 
কাক বড় সেয়ানা, চতুর, কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে !' আর দেখলাম, 
লক্ষ্ীছাড়া । যছুর মা অবাক্‌ হয়ে বললে, বাবা, তুমি কেমন ক'রে 
জান্লে, ওর কিছু নাই। চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম । 

নারা'ণ আসিয়াছেন, তিনিও মেজেয় বসিয়া আছেন। 

শ্রীরামকুষ্ণ ( প্রিয়নাথের প্রতি )_ হ্যাগা! তোমাদের হরিটি বেশ। 

প্রিয়নাথ__আজ্ঞা, এমন বিশেষ ভাল কি? তবে ছেলেমান্নুষ__ 

নারা'ণ_ পরিবারকে মা বলেছে। 

প্রীরামকৃষ্ণ-সে কি! আমিই বল্তে পারি না, আর সে মা 
বলেছে! (প্রিয়নাথের প্রতি )-কি জান, ছেলেটি বেশ শান্ত, 
ঈশ্বরের দিকে মন আছে। [ ঠাকুর অন্য কথা পাড়িলেন। 

গ্রীরামকৃষ্ণ-_হেম কি বলেছিলো জান ? বাবুরামকে বল্লে, ঈশ্বরই 
এক সত্য আর সব মিথ্যা । (সকলের হাস্ত)। না গো আন্তরিক বলেছে । 
আবার আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কীর্তন শুনাবে বলেছিল। ত! 
হয় নাই ।. তার পর নাকি বলেছিল, “আমি খোল করতাল নিলে লোকে 
কি বলবে । ভয় পেয়ে গেল, পাছে লোকে বলে পাগল হয়েছে। 

[ ঘোষপাড়ার স্ত্রীলোকের হরিপদকে গোপালভাব-_ 
কৌমার বেরাগ্য ও স্ত্রীলোক ] 

“হরিপদ ঘোষপাড়ার এক মাগীর পাল্লায় পড়েছে । ছাড়ে না। 
বলে, কোলে করে খাওয়ায় । বলে নাকি গোপালু,ার। আমি অনেক 
সাবধান করে দিইছি। বলে বাৎসল্য ভাব । «এ বাৎসল্য থেকে আবার 
তাচ্ছল্য হয়। রি | 

“কি জান ? মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়, তবে 


দক্ষিণেশ্বরে- প্রিয় মুখুষ্যে, নারাণ প্রভৃতি সঙ্গে ২২৯ 
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যদি ভগবান লাভ হয়। পি মতলব খারাপ, সে সব মেয়েমাহুষের 
কাছে আনাগোন করা, কি তাদের হাতে কিছু খাওয়া, বড় খারাপ ।.. 
এরা সন্বা হরণ করে ।/৮অনেক সাবধানে থাকলে তবে ভক্তি বজায় 
থাকে । ভবনাথ রাখাল এরা সব একদিন আপনারা রানা কলে। 
ওর। খেতে বসেছে, এমন সমগ্র একজন বাউল এসে ওদের পংক্তিতে 
বসে বলে, খাব। আমি বল্লাম, আটবে না; আচ্ছা, যদি থাকে, 
তোমার জন্য রাখবে । তা সে রেগে উঠে গেল। বিজয়ার দিনে যে 
সে মুখে খাইয়ে দেয়, সে ভাল নয়। শুদ্ধসত্ব ভক্ত এদের হাতে 
খাওয়া যায়। | 

“মেয়ে মানুষের কাছে খুব সাবধান হ'তে হয়। গোপাল ভাব, এ সব 
কথা শুনো না। “মেয়ে ত্রিভূবন দিলে খেয়ে। অনেক মেয়ে মানুষ যোয়ান 
ছোকরা, দেখতে ভাল, দেখে নৃতন মায়া ফাদে। তাই গোপাল ভাব ! 

“যাদের কৌমার-বৈরাগ্য, যারা ছেলে বেলা থেকে ভগবানেব জন্য 
ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে না, তারা একটি থাক আলাদা । 
তার! নৈকষ্য কুলীন। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে তার! মেয়ে মানুষ থেকে 
৫০ হাত তফাতে থাকে, পাছে তাদের ভাব ভঙ্গ হয়। তারা যদি মেয়ে 
মানুষের পাল্লায় পড়ে, তা হলে আর নৈকম্য কুলীন থাকে না, ভঙ্গ 
ভাব হয়ে যায়; তাদের ঘর নীচু হয়ে যায়। যাদের ঠিক কৌমার- 
বৈরাগ্য তাদের উ'চু ঘর; অতি শুদ্ধ ভাব। গায়ে দাগটি পর্য্যন্ত 
লাগে না৷ 

[ জিতোন্দ্রিয় হবার উপায়--প্রকৃতিভাব সাধন ] 

“জিতেন্দিয় হওয়া যাঁতকি রকম ক'রে? আপনাতে মেয়ের ভাব 
'আরোপ কর্থে হয়। আমি, অনেকদিন সখীভাবে ছিলাম । মেয়ে 
মানুষের কাপড়, গয়ন! পরতুম, ওড়ন! গায়ে দিতৃম । ওড়ন! গায়ে দিয়ে 
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আরতি কর্তম! তা না হলে পরিবারকে আঁট মাস কাছে এনে রেখে- 
ছিলাম কেমন ক'রে? ছুঁজনেই মা'র সখী ! 

“আমি আপনাকে পু (পুরুষ ) বল্তে পারিনা । একদিন ভাবে 
রয়েছি (পরিবার) জিজ্ঞাসা কল্লে_ আমি তোমার কে? আমি বল্লুম, 
“আনন্দময়ী 

৮দএক মতে আছে, যার মাইয়ে বৌটা সেই মেয়ে। অজ্ঞ আর 
কৃষ্ণের মাইয়ে বোটা ছিল না | শিবপুজার ভাব কি জান ? শিবলিঙ্গের 
পূজা, মাতৃস্থানের ও পিতৃস্থানের পুজা | « ভক্ত এই ব*লে পুজা করে, 
ঠাকুর দেখো যেন আর জন্ম নাহয়। শোণিত-শুক্রের মধ্য দিয়া 
মাতৃস্থান দিয়া আর যেন আস্তে না হয়।” 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্ে 
শ্ীলোক লইয়৷ সাথন- শ্রারামকষ্খের 

পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিভাবের কথা বলিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়, 
মুখুয্যে, মাষ্টার, আরও কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন । এমন সময় 
ঠাকুরদের বাড়ীর একটি শিক্ষক ঠাকুরদের কয়েকটি ছেলে সঙ্গে করিয়া 

উপস্থিত হইলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)- শ্রীকৃষ্ণের শিরে মযুর পাখা, ময়ূর 
পাখাতে যোনি চিহ্ন আছে-_ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গ'কৃতিকে মাথায় রেখেছেন। 


“কৃষ্ণ রাসমগুলে গেলেন । কিন্তু সেখানে নিজে প্রকৃতি হ'লেন। 
তাই দেখ, রাসমগ্ডলে তার মেয়ের বেশ । নিজে প্রকৃতিভাব না হ'লে 


দক্ষিণেশ্বরে-_প্রিয় মুখুষ্যে, মাষ্টার, নারাণ, প্রভৃতি সঙ্গে ২৩৯ 
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প্রকৃতির সঙ্গের অধিকারী হয় না।" প্রকৃতিভাব হলে তবে রাস, তবে 
সম্ভোগ । কিন্তু সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান হ'তে হয় ! তখন মেয়ে 
মানুষ থেকে অনেক অন্তরে থাকতে হয়। এমন কি ভক্তিমতী হলেও 
বেশী কাছে যেতে নাই | ছাদে উঠবার সময় হেল তে ছুলতে নাই। 
হেল্লে ছুল্লে পড়বার খুব সন্তু/বন!। যারা ছু্বল, তাদের ধ'বে ধ'রে 
উঠতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা । ভগবানকে দর্শনের পর 
বেশী ভয় নাহ ; অনেকট। নির্ভয়। ছাদে একবার উঠতে পাল্লে হয়। 
উঠবার পর ছাদে নাচাও যায়। সিঁড়িতে কিন্তু নাচা যায় না। আবার 
,দেখ,_-যা ত্যাগ করে গিছি, ছাদে উঠবার পর তা আর ত্যাগ কর্‌তৈ 
হয় না। ছাদও ইট, চুণ, স্ুরকির তৈয়ারী, আবার সি'ড়িও সেই 
জিনিসে তৈয়ারী। যে মেয়ে মানুষের কাছে এত সাবধান হ'তে হয়, 
ভগবান দর্শনের পর বোধ হবে, সেই মেয়ে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী | 
তখন তাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে । আর তত ভয় নাই। 

“কথাটা এই, বুড়ী ছুয়ে যা ইচ্ছ৷ কর। 

[ ধ্যানযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-_অস্তম্মুখ ও বহিন্মুখ ] 

“বহিম্মুখ অবস্থায় স্থল দেখে । অন্নময় কোষে মন থাকে। তার পর 
লুন্ম শরীর । লিঙ্গ শরীর। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন থাকে। 
তারপর কারণ শরীর ; যখন মন কারণ শরীরে আসে, তখন আনন্দ, 
আনন্দময়, কোষে মন থাকে । এইটি চৈতন্দেবের-_অর্দবাহা দশ। | 

“তার পর মন লীন হয়ে যায়। মনের নাশ হয়। মহাকাঁরণে নাশ 
হয় । মনের নাশ”হ*শ আর খবর নাই। এইটি চেতন্যদেবের অন্তুদশা | 

“অস্তত্মুখ অবস্থা কি বকম জান? দয়ানন্দ বলেছিল, 'অন্দরে 
এসো, কপাট বন্ধ ক'রে! অনা বাড়ীতে যে সে যেতে পারে না ।, 

“আমি দীপশিখাকে নিয়ে আরোপ কর্তুম। লাল্চে রংটাকে 


২৩২ আ্শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪) ১১ই অক্টোবর 


বল্তৃম স্ুল, তার ভিতর সাদ] সাদা ভাগটাকে বল্তুম সূষ্ষ্ন, সব ভিতরে 
কাল খড়কের মত ভাগটাকে বল্তুম কাঁরণশরীর | 

ণ্ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তর লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ__মাথায় 
পাখী বসবে জড় মনে করে। 

| পুব্বকথা-__কেশবকে প্রথম দর্শন ১৮৬৪, ধ্যানস্থ__ 
চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়] 

“কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি সমাজে । তাকের (বেদির ) 
উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে । দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ ! 
সেজো৷ বাবুকে বল্লুম, দেখ ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে! এ ধ্যানটুকু 
ছিল ব'লে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে গুলে! মনে করেছিল ( মান টান গুলো) 
হয়ে গেল। 

“চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। কথা কচ্ছে, তবুও ধ্যান হয়। যেমন 
মনে কর, একজনের দাতের ব্যামো আছে, কন্‌ কন্‌ করে 1) 

ঠাকুরদের শিক্ষক-_ আজে, ওটি বেশ জানি । (হাস্য )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-_ হা গো, দাতের ব্যামো যদি থাকে, সব 
কম্ম করছে, কিন্ত দরদের দিকে মনটা আছে । তা] হলে ধ্যান চোখ 
চেয়েও হয়, কথ কইতে কইতেও হয় । | 

শিক্ষক- পতিত পাবন নাম তার আছে, তাই ভরসা । তিনি 
দয়াময় । 

[ পূর্বকথা _ শিখর! ও শ্রীবুক্ত কৃষ্থদাসের সহিত কথা ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_শিখরাও বলেছিল, তিনি দয়াময় আমি বলুম, তিনি 
কেমন ক'রে দয়াময়? তা৷ তার! বল্লে, কেন্টমহারাজ ! তিনি আমাদের 
স্ষ্টি করেছেন, আমাদের জন্য এত জিনির্ল তৈয়ারী করেছেন, আমাদের 
মানুষ করেছেনঃ আমাদের পদে পদে বিপদ থেকে রক্ষা ক'রছেন। ত 


দক্ষিণেশ্বরে_ প্রিয় মুখুষ্যে, মাষ্টার, নারা'ন প্রভৃতি সঙ্গে ২৩৩ 


আমি বলুম, তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখছেন, খাওয়াচ্ছেন, তা কি 
এত বাহাদুরী ? তোমার যদি ছেলে হয়, তাকে কি আবার বামুন পাড়ার 
লোক এসে মানুষ করবে? 

শিক্ষক- আজ্ঞা, কারু ফস্‌ ক'রে হয়, কারু হয় না, এর মানে কি? 

[ লালাবাবু ও রাণীভবানীর ৫বরাগ্য-_-সংস্কার থাকিলে সত্বগুণ ] 

শ্রীরামকৃ্ণ-_কি জান? অনেকটা পুর্বব জন্মের সংস্কীরেতে হয়। 
লোকে মনে করে, হঠাৎ হচ্ছে । 

“একজন সকালে একপাত্র মদ খেয়েছিল, তাতেই বেজায় মাতাল, 
ঢলাঢলি আরম্ত করলে ; লোকে অবাক । এক পাত্রে এত মাতাল কি 
ক'রে হ'ল? একজন বল্লে, ওরে, সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে । 

“হনুমান সোনার লঙ্কা দগ্ধ করূলে। লোকে অবাক্‌। একটা বানর 
এসে সব পুড়িয়ে দিলে ! কিন্তু আবার বলেছে, আদত কথা এই-- 
সীতার নিঃশ্বাসে আর রামের কোপে পুড়েছিল। 

“আর দেখ লালাবাবু * এত এশ্রধ্য ; পূর্ব জন্মের সংস্কার না 
থাকলে স্‌ ক'রে কি বৈরাগ্য হয়? আর রাণীভবানী__মেয়ে মানুষ 
হয়ে এত জ্ঞান ভক্তি ! 

[ কৃষ্ণদাসের রজোগুণ-_তাই জগতের উপকার ] 

«শেষ জন্মে সত্বগুণ থাকে, ভগবানে মন হয়ঃ তার জন্য মন 

ব]াকুল হয় , নানা বিষয় কণ্ম থেকে মন সরে আসে! 


স্পপ্পীশ 
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এ লালাবাবু, বাঙ্গাল; জ!তিব গৌরব, পাইকপা্ডাৰ ৬কুষচ্চন্দ্র পিংহ । যৌবনে 
বৈরাগ্য -সাত লক্ষ বাধিক আয়ের সম্পত্তি ত্যাগ । মগুবাবাস-_ত্রিশ বসব 
বয়সে। চল্লিশে মাধুকরী, ভিক্ষা্থীবী। বিযালিশে ৬ প্রাপ্ি। পত্ী রাণী 
কাত্যায়নী |, নিঃসম্তান। গুরু কৃষ্ণান বাবাজী, ভক্তমালেব (বাঙ্গাল! পদ্ধে ) 
অনুবাদক । 


২৩৪ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথাযৃত-_২য় ভাগ | ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


“কৃষ্দাস পাল এসেছিল । দেখলাম রজোগুণ ! তবে হিন্দু ; জুতো 
বাইরে রাখলে । একটু কথা কয়ে দেখলুম, ভিতরে কিছুই নাই! 
জিজ্ঞাসা কল্লুম, মানুষের কি কর্তব্য? তা বলে, “জগতের উপকার 
করবো ।” আমি বলুম, হ্যাগা তুমি কে? আর কি উপকার ক'র্বে? 
আর জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার কণব্‌বে ?” 

নারা'ণ আসিয়াছেন। ঠাকুরের ভারী আনন্দ। নারায়ণকে ছোট 
খাটটির উপর পাশে বসাইলেন। গায়ে হাত দিয়া আদর করিতে 
ল/গিলেন। মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন। আর সম্সেহে বাল্পেন, জল খাবি? 
নারা'ণ মাষ্টারের স্কুলে পড়েন। ঠাকুরের কাছে আসেন বলিয়া বাড়ীতে 
মার খান। ঠাকুর সন্সেহে একটু হাসিতে হাসিতে নারাণকে বলছেন, 
তুই একটা চামড়ার জামা কর, তা'হলে মারলে বেশী লাগবে না। 

ঠাকুর হরিশকে বল্লেন, তামাক খাব । 

[ স্ত্রীলোক লয়ে সাধন ঠাকুরের বার বার নিষেধ__ 
ঘোষপাড়ার মত ] 

আবার নারায়ণকে সম্বোধন ক'রে বল্ছেন, “হরিপদর সেই পাতান' 
মা এসেছিল । আমি হরিপদকে খুব সাবধান করে দিয়েছি । ওদের; 
ঘোষ পাড়ার মত । আমি তাকে জিজ্ঞাসা কল্লুমঃ তোমার কেউ আশ্রয়, 
আছে? তা বলে, হাঁ__অমুক চত্রবর্তা । 

জলীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )__ আহা, নীলকণ্ সেদিন এসেছিল, 
এমন ভাব ! আর একদিন আসবে খ'লে গেছে । গান শুনাবে। আজ 
ওদিকে নাচ হচ্ছেঃ দেখো গে, যাঁও না। ( রীমলালকে ) তেল নাই 
যে, ( ভশাড় দৃষ্টে ) কে, তেল ভাড়ে তো নাই। 


তীয় গরিচ্ট্ে 
পুরুষ প্রকতিঘিথেক যোগ-_ল্লাধাকুষ্ণ, 
তার কে? আগ্ভাশতি 


[ বেদান্তবাগীশ, দয়ানন্দ সরস্বতী, 0০1], 01996, 
সুরেন্দ্র, নারা ণ ] 


এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করিতেছেন ; কখনও ঘরের ভিতর 
কখনও ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায়, কখনও বা ঘরের পশ্চিম দিকে 
গোল বারান্দাটিতে দ্রাড়াইয়া, গঙ্জ। দর্শন করিতেছেন । 


[ সঙ্গ (9701701009776) দোষ গুণ, ছবিঃ গাছ, বালক ] 


কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ছোট খাটটিতে বসিলেন । বেলা ৩টা বাজিয় 
গিয়াছে । ভক্তের আবার মেজেতে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট 
খাটটিতে বসিয়৷ চুপ করিয়া আছেন। এক একবার ঘরের দেওয়ালের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । দেওয়ালে অনেকগুলি পট আছে। ঠাকুরের 
বামদিকে শ্রীশ্রীবীণাপাণির পট, তাহার কিছু দূরে নিতাই গৌর ভক্ত- 
সঙ্গে কীর্তন করিতেছেন । ঠাকুরের সম্মুখে ঞ্ুব ও প্রহ্নাদের ছবি ও 
মা কালীর মুস্তি। ঠাকুরেপ্স ডান দিকে দেওয়ালের উপর রাজরাজেশ্বরী 
মুত্তি, পিছনে দেওয়ালে যীশুর ছবি রহিয়াছে, _গীটর ডুবিয়া যাইতে- 
ছেন, যীন্ত তুলিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাষ্টারকে বলিতেছেন, দেখ, 
সাধু সন্ন্যানীর পট ঘরে রাখা তাঁ। সকাল বেলা উঠে অন্য মুখ না 
দেখে সাধু সন্ন্যাসীদের মুখ দেখে উঠা ভাল। ইংরাজী ছবি দেওয়ালে 





২৩৬ শ্্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-__২য় ভাগ [১৮৮৪৯ ১১ই অক্টোবর 


-__ধনী, রাজা, 0০০০।এর ছবি--0০60এর ছেলের ছবি, সাহেব 
মেম বেড়াচ্ছে তার ছবি রাখা-_এসব রজোগুণে হয়। 

“যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হ'য়ে যায়। তাই 
, ছবিতেও দোষ । আবার নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গ লোকে 
খোজে । পরমহংসেরা ছু পাঁচজন ছেলে কাছে রেখে দেয়--ক'ছে 
আস্তে দেয়-_পাঁচ ছয় বছরের । ও অবস্থায় ছেলেদের ভিতর থাকতে 
ভাল লাগে | ছেলের! সত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়। 

“গাছ দেখলে তপোবন মনে পড়ে-খষি তপস্তা করুছে, 
উদ্দীপন হয়।” 

সিতির একটি ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে 
প্রণাম করিলেন। ইনি কাশীতে বেদান্ত পড়িয়াছিলেন। স্থুলকায়, 
সদা হাস্যমুখ । 

শ্রীরামকৃষ্*_কি গো, কেমন সব আছ? অনেকদিন আস নাই। 

পণ্ডিত ( সহাস্ত্ে )- আজ্ঞে, সংসারের কাজ । আর জানেন তো 
সময় আর হয় ন1 ! 

পণ্ডিত আসন গ্রহণ করিলেন। তাহার সহিত কথা হইতেছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ _কাশীতে অনেকদিন ছিলে, কি সক দেখলে, কিছু বল। 
দয়ানন্দের * কথা একটু বল। 

পণ্ডিত-দয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল । আপনি ত দেখেছিলেন? 

শ্রীরামকৃষ্* দেখতে গিছলুম, তখন ওধারে একটি বাগানে সে 


সপ আস সস 


* দয়ানন্দ সরম্বতী ১৮২৪-১৮৮৩। কাশীর আনন্দবাগে বিচার ৯৮৬৯। 
কলিকাতায় স্থিতি, ঠাকুরদের টননালের প্রমাদ কাননে, ডিসেম্বর ১৮৭২-_মার্চ 
১৮৭৩। এ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ও শের ও কাণ্েনের দর্শন। কাণ্তেন 
ঠাকুরকে এ সময়ে সম্ভবতঃ দর্শন করেন। 


দক্ষিণেশ্বরে-_-পি'তির বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি সঙ্গে ২৩৭ 


ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল সেদিন। তা যেন'চাতকের 
মত কেশবের জন্য ব্যস্ত হ'তে লাগল । খুব পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষাকে 
বল্তো, গৌরাও্ড ভাষা । দেবতা মান্তো-_কেশব মানতো না! তা 
বলতো, ঈশ্বর এত জিনিস ক'রেছেন আর দেবতা করতে পারেন না ! 
নিরাকারবাদী। কাণ্তেন “রাম রাম" কচ্ছিল, তা ব'ল্লে তার চেয়ে 
“সন্দেশ সন্দেশ' বল। 

পণ্ডিত-_কাশীতে দয়ানন্দের সঙ্গে পণ্ডিতদের খুব বিচার হ'ল। 
শেষে সকলে একদিকে, আর ও একদিকে ! তারপর এমন ক'রে তুললে 
যে পালাতে পার্লে বাঁচে। সকলে একসঙ্গে উচ্চৈঃ্বরে ব'লতে লাগলে 
_-দয়ানন্দেন যছুক্তং তদ্ধেয়ম্‌ |? 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও থিয়োসফি-_ওরা কি জীশ্বরকে ব্যাকুল 
হ'য়ে খোজে ?] 


“আবার 00109] 01909৮ঠকেও দেখেছিলাম । ওরা বলে সব 
“মহাত্ম। আছে। আর চন্দ্রলোক, সৃর্্যলোক, নক্ষত্রলোক এই সব আছে । 
সুক্ষশরীর সেই সব জায়গায় যায়__-এই সব অনেক কথা । আচ্ছা 
মহাশয়, আপনার থিয়োসফি কি রকম বোধ হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ --ভক্তিই একমাত্র সার-_- ঈশ্বরে ভক্তি! তারা কি 
ভক্তি খোজে? তাহ'লেভাল। ভগবান লাভ যদি উদ্দেশ্য হয় তা! 
হ'লেই ভাল । চন্দ্রলোক, হূর্্যলোক, নক্ষত্রলোক, মহাত্মা এই নিয়ে 
কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় না। তার পাদপদ্লে ভক্তি হবার 
জন্য সাধন করা চাই, ব্যাকুল হয়ে ভাকা চাই। নানা জিনিস থেকে 
মন কুড়িয়ে এনে তাতে লাগাতে হয়। এই বলিয়া ঠাকুর রামপ্রসাদের 
গান ধরিলেন__ 


২৩৮ - শ্রীস্রীরামকৃষ্ণচকথামুত-_-২ংয় ভাগ [ ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


মন কর কি তত্ব ভারে যেন উন্মত্ত আধার ঘরে । 
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ॥ 
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগাস্তরে । 
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে। 
“আর শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদাস্ত বল--কিছুতে তিনি নাই। 
তার জহ্ প্রাণ ব্যাকুল না হ'লে কিছু হবে না । 
“যড়দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্রসারে । 
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥ 
“খুব ব্যাকুল হ'তে হয়। একটা গান শোন-_ 
“রাধার দেখ! কি পায় সকলে [ পৃষ্ঠা. **১৩৮ 


[ অবতাররাও সাধন করেন- লোক শিক্ষার্থ-_ 
সাধন, তবে ঈশ্বর দর্শন ] 


“সাধনের খুব দরকার, ফস্‌ ক'রে কি আর ঈশ্বর-দর্শন হয় ? 

«একজন জিজ্ঞাসা করলে, কৈ, ঈশ্বরকে দেখতে পাই না কেন? 
তা মনে উঠলো, বল্লুম বড়মাছ ধর্বে, তার আয়োজন কর। চারা 
(চার) কর। হাতন্থতো, ছিপ, যোগাড় কর। গন্ধ পেয়ে “গম্তীর' 
জল্‌ থেকে মাছ আস্বে ! জল নড়লে টের পাবে, বড় মাছ এসেছে। 

“মাখন খেতে ইচ্ছা । তা ছ্রধে আছে মাখন, ছ্বধে আছে মাখন 
করলে কি হবে? খাট্তে হয় তবে মাখন উঠে। ঈশ্বর আছেন, ঈর্খবর 
আছেন, বল্লে কি ঈশ্বরকে দেখা যায়? সাধন জ্টই ! | 

“ভগবতী নিজে-_পধ্চমুণ্তীর উপর বসে কঠোর তপস্তা করেছিলেন, 
--লোকশিক্ষার জন্য । শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্র্ম, তিনিও রাধাবনত্ কুড়িয়ে 
পেয়ে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা ক 'রেছিলেন | 


দক্ষিণেশ্বরে সি তির বেদাস্তবাগীশকে উপদেশ ২৩৯ 
এ 


[ রাধাই আগ্যাশক্তি বা প্রকৃতি__পুরুষ ও প্রকৃতি, 
ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ ] 

“শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি-_আগ্ভাশক্তি। রাধা প্রকৃতি, 
ত্রিগুপময়ী ! এর ভিতরে সতত, রজঃ১ তমঃ তিনগুণ । যেমন পেঁয়াজ 
ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লাল কালোর আমেজ, তার পর লাল তার 
পর শাদা বেরুতে থাকে । বেঞ্চবশান্ত্রে আছে, কামরাদ। প্রেমরাধ! 
নিত্যরাধ। ৷ কানরাধা, চন্দ্রাবলী ; প্রেমরাধা শ্রীমতী ; নিত্যরাধা নন্দ 
দেখেছিলেন-_গোপাল কোলে । 

“এই চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম ( পুরুষ ) অভেদ । যেমন জল 
আর তার হিমশক্তি । জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়) 
আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তির ভাঁবন! এসে পড়ে । সাপ 
আর সাপের তীর্্যক্গতি । তীর্যযকৃ্গতি ভাবলেই সাপকে ভাবতে হবে । 
ব্রহ্ম বলি কখন ? যখন নিঙ্রয় বা কার্য্যে নিলিপ্ত। পুরুষ যখন কাপড় 
পরে তখন সেই পুরুষই থাকে । ছিলে দিগম্বর হলে সাম্বরঃ_- 
আবার হবে দিগম্বর। সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপের কিছু হয় না। 
যাকে কামড়াবে, তার পক্ষে বিষ । ব্রক্ম নিজে নিলিপ্ত। 

“নামরূপ যেখানে, সেইখানেই প্রকৃতির এশ্বধ্য । সীতা হন্ুমানকে 
বলেছিলেন, “বৎস! আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি; 
একরপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রাণী,_-একরূপে বরঙ্গা, একরপে ব্রক্ষমাণী-_ 
একরূপে রুদ্র, একরপে কুদ্রাণী হয়ে আছি'।-_নামবূপ যা আছে, 
সব চিচ্ছক্তির এশ্বর্., চিচ্ছক্তির এশ্বধ্য সমস্তই ; এমন কিঃ ধ্যান। 
ধ্যাত! পর্য্যন্ত । আমি ধ্যান কচ্চি, যতক্ষণ বোধ ততক্ষণ তারই এলাকায় 
আছি। (মাষ্টারের প্রতি )এইগুলো ধারণা কর। বেদ পুরাণ 
শুনতে হয়, তিনি যা বলেছেন কর্‌তে হয়। 


২৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামুত__২য় ভাগ [১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


( পণ্ডিতের প্রতি )--“মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ভাল। রোগ মানুষের 
লেগেই আছে । সাধুসঙ্গে অনেক উপশম হয় । 

[ বেদান্তবাগীশকে শিক্ষা সাধুসঙ্গ কর ; আমি ও আমার-__ 
আমার কেউ নয়; দাঁসভাব ] 

এর নামই ঠিক জ্ঞান,হে ঈশ্বর ! তুমিই সব কর্ছ, আর 
তুমিই আমার আপনার লোক । আর তোমার এই সমস্ত ঘর বাড়ী, 
পরিবার, আত্ীয় বন্ধু; সমস্ত জগৎ । সব তোমার । আর আমি 
সব করছি; আমি কর্তা । আমার ঘর, বাড়ী, পরিবার, ছেলেপুলে 
বন্ধু, বিষয়,_-এ সব অজ্ঞান। 

“গুরু শিষ্কে একথা বুঝাচ্ছিলেন। ঈশ্বর তোমার আপনার, আর 
কেউ আপনার নয়। শিষ্য বল্লে, “আজ্ঞে, মা পরিবার এরা ত খুব যত্ব 
করেন; না দেখলে অন্ধকার দেখেন, কত ভালবাসেন । গুরু বল্লেন, 
ও তোমার মনের ভূল । আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোমার 
নয়। এই ওষধ বড়ী রুয়টি তোমার কাছে রেখে দাও । তুমি বাড়ীতে 
গিয়ে খেয়ে শুয়ে থেকো । লোকে মনে করবে যে তোমার দেহ ত্যাগ 
হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার সব বাহ্থজ্ঞান থাকবে, তুমি দেখতে শুনতে 
সব পাবে ;- আমি সেই সময় গিয়ে পড়বো |, 

“শিষ্টি তাই কর্লে। বাটীতে গিষে বড়ী ক'টি খেয়ে অচেতন 
হয়ে প'ড়ে রহিল। মা, পরিবার বাড়ীর সকলে--কান্নীকাটি আরম্তু, 
কল্লে। এমন মময় গুরু কবিরাজের বেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন । 
সমস্ত শুনে বল্লেন, আচ্ছা এর ওঁষধধ আছে--আবার বেঁচে উঠবে 7 
তবে একটি কথা আছে । এই ওষধটি আগে একজন আপনার লোকের 
খেতে হবে, তারপর ওকে দেওয়া যাবে। যে আপনার লোক এ বড়ীটি 
খাবে, তার কিন্তু মৃত্যু হবে। তা এখানে ওর ম1 কি পরিবার এরা ত. 


দক্ষিণেশ্বরে-_সি'তির বেদাস্তবাগীশকে উপদেশ ২৪১ 


সব আছেন, একজন না একজন কেউ খাবেন, সন্দেহ নাই। তা হলেই 
ছেলেটি বেঁচে উঠবে । 

“শিষ্য সমস্ত শুন্ছে ! কবিরাজ আগে মাকে ডাকলেন । মা কাতর 
হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাদছেন। কবিরাজ বল্লেন, মা! আর 
কাদতে হবে না। তুমি এই ওঁষধটি খাও, তা হলেই ছেলেটি বেঁচে 
উঠবে । তবে তোমার এতে মৃত্যু হবে। মা গুঁধধ হাতে ভাবতে 
লাগলেন । অনেক ভেবে চিন্তে কাদতে কীদ্‌ৃতে বল্লেন, বাবা, আমার 
আর কটি ছেলে মেয়ে আছে, আমি গেলে কি হবে, এও ভাবছি । কে 
তাদের দেখবে, থাওয়াবে, তাদের জন্য ভাবছি । পরিবারকে ডেকে 
তখন ওষধ দেওয়া হ'ল, পরিবারও খুব কাদছিলেন, গষধ হাতে করে 
তিনিও ভাবতে লাগলেন । শুনলেন যে ওঁধধ থেলে মরতে হবে । তখন 
কেঁদে বলতে লাগলেন, ওগো, ওর যা হবার, তা ত হয়েছে গো ; আমার 
অপগগুগুলির এখন কি হবে বল? কে ওদের বাঁচাবে? আমি কেমন 
ক'রে ও ওঁধধ খাই? শিষ্যের তখন ওঁষধের নেশা চ'লে গেছে। সে 
বুঝলে যে, কেউ কারু নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। 
গুরু বলেন, তোমার আপনার কেবল এক জন, ঈশ্বর । 

“তাই ভার পাদপগ্গে যাতে ভক্তি হয় খাতে ভিমিই *'আঁমার' ব্ছে 
ভালবাসা হয্প__তাই করাই ভাল । সংসার দেখেছো, ছুদিনের অন্য । 
আর এতে কিছুই নাই 

[ গৃহস্থ সর্ধ্বত্যাগ পারে না_জ্ঞান অস্তপুরে হায় না 
ভক্তি ঘেতে পারে ] 


পণ্তিত ( সহান্তৈ )_ আজ্ঞে এখানে এলে সেদিন পৃ বৈরাগ্য হয়। 
ইচ্ছা করে_-সংসার ত্যাগ রূরে চলে চাই। 
১৬*কয় 


২৪২ শ্রীপ্রীরামকুষ্ধকথামৃত-__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


জ্রীরামকৃষ্ণ-_না, ত্যাগ ক'রতে হবে কেন? আপনারা মনে ত্যাগ 
কর। সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাক। 

দল্ুরেক্দর এখানে মাঝে মাঝে রাত্রে এসে থাকবে ব'লে একট! 
বিছানা এনে রেখেছিল। ছু এক দিন এসেও ছিল, তারপর তার 
পরিবার বলেছে, দিনের বেল! যেখানে ইচ্ছ৷ সেখানে যাও রাত্রে বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে যাওয়া হবে না। তখন স্বরেন্্রআর কি করে? আর 
রাত্রে থাকবার যে! নাই ! 

“আর দেখ, শুধু বিচার কল্পে কি হবে? তার জন্য ব্যাকুল হও, 
তাকে ভালবাসতে শেখ । জ্ঞান _বিচার_ পুরুষ মানুষ, বাড়ীর বার- 
বাড়ী পধ্যন্ত যায় । ভক্তি মেয়ে মানুষ অন্তঃপুর পধ্যস্ত যায়। 

“একটা কোন রকম ভাব আশ্রয় ক"র্তে হয় । তবে ঈশ্বর লাভ 
হয়। . সনকাদি খষিরা শান্ত রস নিয়ে ছিলেন । হনুমান দাসভাব নিয়ে 
ছিলেন। শ্রীদাম, অুদাম ব্রজের রাখালদের- সখ্যভাব। যশোদার 
বাওসল্য ভাব--ঈশ্বরেতে সন্তানবুদ্ধি ! শ্রীমতীর মধুর ভাব। 

“হে ঈশ্বর! তুমি প্রভূ, আমি দাস,_-এ ভাবঝটির নাম দাসভাব 
সাধকের পক্ষে এ ভাবটি খুব ভাল ।” 

পণ্তিত- আজ্ঞা, হা। 


চূ্ধ গরিচ্ছেদ 
ঈশানকে উপদেশ--ভক্তিযোশ ও কশ্মযাশ-_ 
ড্ঞানের লক্ষণ 


পিতির পণ্ডিত চলিয়া গিয়াছেন | ক্রমে সন্ধ্যা হইল । ৬কালীবাড়ীতে 
ঠাকুরদের আরতি বাজনা বাজিয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের 
নমস্কার করিতেছেন ৷ ছোট খাটটিতে বসিয়া ; উন্মনা। কয়েকটি ভক্ত 
মেজেতে আসিয়। আবার বসিলেন। ঘর নিঃশব । 
রাত্রি একঘণ্টা হইয়াছে । ঈশান মুখোপাধ্যায় ও কিশোরী আসিয়া 
উপস্থিত । তাহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। 
ঈশানের পুরশ্চরণাদি শাস্ত্োল্লিখিত কশ্মে খুব অনুরাগ । ঈশান কর্ম 
যোগী । এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন-__ 
শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান বল্লেই কি হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। 
ছুটি লক্ষণ-_প্রথম অন্নুরাগ" অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা । শুধু জ্ঞান 
বিচার কর্ছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অন্থুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, সে মিছে। 
আর একটি লক্ষণ কুণ্তলিনী শক্তির জাগরণ। কুলকুগুলিনী যতক্ষণ 
নিত্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, 
বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়। 
- “কুগুলিনী শক্তির জাগরণ হলে ভাব ভক্তি প্রেম এই সব হয়| 
এরই মাম ভক্তিযোগ 1? * 
“কন্মযোগ বড় কঠিন । কম্মযোগে কতকগুলি শক্তি নি 
হয়|? 
ঈশান- আমি হাজরা মহাশয়ের কাছে যাই। 


২৪৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈশান আবার ঘরের 
ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে হাজরা । ঠাকুর নিঃশবে বসিয়া আছেন। 
কিয়গুক্ষণ পরে হাজরা ঈশানকে বলিলেন, চলুন, ইনি এখন ধ্যান 
কর্ুবেন। ঈশান ও হাজর৷ চলিয়া গেলেন । 

ঠাকুর নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ক্রুনে সত্য সত্যই ধ্যান করিতেছেন। 
পরে জপ করিতেছেন । সেই হাত একবার মাথার উপরে রাখিলেন, 
তারপর কপালে, তারপর কণ্ঠে, তারপর হৃদয়ে, তারপর নাভিদেশে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ কি ষট্চক্রে আগ্ভাশক্তির ধ্যান করিতেছেন ? শিব- 
সংহিতাদি শাস্ত্রে যে যোগের কথা আছে, এ কি তাই ! 


গম গনিষ্ট্ে 
নিবৃতিমাগ-- ঈশ্বরলাভের পনর হশ্সত্যাগ 
[ ঈশানকে শিক্ষা-_উত্তিষ্ঠত, জাগ্র-_ক্দমযোগ বড় কঠিন ] 


ঈশান হাজরার সহিত কালীঘরে গিয়াছেন। ঠাকুর ধ্যান করিতেছিলেন। 
রাত্রি প্রায় ৭॥০ টা। ইতিমধ্যে অধর আসিরা পড়িয়াছেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাঁ ফালী ধর্শন করিতে গিয়াছেন। দর্শন 
রুষ্ছিয়া__পাদপন্ন হইতে নির্ষ্মাল্য লইয়া মন্তরকে ধারণ করিলেন, __মাকে 
প্রথাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন, এবঃ চ।মর লইয়া মাকে ব্যজন করিলেন । 
ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা । বাহিরে আসিবার 'সময় দেখিলেন, ঈশান 
কোশাকুশী৷ লইফ] সন্ধ্যা করিতেছেন। ূ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ঈশানের প্রতি )৮-কি, আপন্নি সেই এসেছ ? আন্ভিক 
কুবুছো । একটা গ্রান শুন । 


দক্ষিণেশ্বরে-৬কালীঘরে ঈশানের প্রতি উপদেশ ২৪৫ 


ভাবে উন্মত্ত হইয়া ঈশানের কাছে বসিয়া মধুর কঠে গ্রাহিতৈছেন__ 
গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায় ! 
কালী কালী বলে আমার অঞ্জপা যদি ফুরায় । 
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পুজা সন্ধ্য। সে কি চায় ! 
সন্ধা! ভার সন্ধানে ফিরে কড়ু সন্ধি নাহি পায়। 
দয়া ত্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়, 
মদনের বাগযন্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় । 

“সন্ধ্যাদি কত দিন ? যতদিন ন| ভার পাদপঘ্নে ভক্তি হয়_-ঠার 
নাম করতে করতে চক্ষের জল যত দিন ন পড়ে,__-আর শরীর রোমাঞ্চ 
যতদিন না হয়। 

“রামপ্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি, 
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মন্ম ধন্মীধন্্ন সব ছেড়েছি। 

“যখন ফল হয়, তখন ফুল ঝ'রে যায় ; যখন ভক্তি হয়ঃ যখন ঈশ্বর 
লাভ হয়,__-তখন সন্ধ্যাদি কন্ধ চ'লে যায়। 

“গৃহস্থের বৌ'র পেটে যখন সন্তান হয়, শাশুড়ী কাজ কমিয়ে দেয়। 
দশমাস হলে আর সংসারের কাজ কর্থে দেয় না। তারপর সন্তান প্রণব 
হ'লে সে কেবল ছেলেটিকে কোলে করে সেবা করে । কোন কাজই 
থাকে না। ইশ্বরলাভ হ'লে সন্ধ্যাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে ঘায়। 

“তুমি এ রকম টিমে তেতাঁল৷ বাজালে চল্বে না। তীব্র বেরাগ্য 
দরকার। ১৫ মাসে এক বৎসর করলে কি হয়? তোমার ভেতরে যেন 
জোর নাই.। শক্তি নাই,। চিড়ের ফলার । উঠে পড়ে লাগো। কোমর 
বাবো। 

“তাই আমার এঁ গানটা ভাল লাগে না! হরিষে লাগি রহরে 
ভাই; তেরা ধন্ত বন্ত বনি যাই। বন্ত বন্ত বনি যাই'__ 


২৪৬ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


আমার ভাল লাগে না। তীব্র বেরাগ্য চাই। হাজরাকেও তাই 
আমি বলি। ও 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ব__-কামিনীকাঞ্চন যোগের বিদ্বু ] 


“কেন তীব্র বৈরাগ্য হয় ন1 জিজ্ঞাসা করছে৷? তার মানে আছে! 
ভিতরে বাসনা প্রবৃত্তি সব আছে । হাজরাকে তাই বলি । ও দেশে মাঠে 
জল আনে, মাঠের চারিদিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেরিয়ে 
যায়। কাঁদার আল, কিন্ত আলের মাঝে মাঝে থোগ। গর্ত । প্রাণপণে 
তো জল আন্ছে, কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ! বাসনা ঘোগ! জপ 
তপ করে বটে, কিন্তু পেছনে বাসনা-ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে । 

“মাছ ধরে শট্কা কল দিয়ে । বাঁশ সোজা! থাকবার কথা ; তবে 
নোয়ান রয়েছে কেন? মাছ ধরবে বালে । বাসনা মাছ। তাই মন 
সংসারে নোরান রয়েছে । বাসনা না থাকলে মনের সহজে উর্দাদৃষ্টি হয়। 
ঈশ্বরের দিকে । 

' “কি রকম জানো ? নিক্তির কাটা যেমন। কামিনীকাঞ্চনের ভার 
আছে ব'লে উপরের কাটা নীচের কাটা! এক হয় না। তাই যোগ ভট্ট 
হয়। দীপ-শিখা! দেখ নাই? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। 
যোগাবস্থা দীপ-শিখার মত,_ যেখানে হাঁওয়া নাই। 

“মুনটি পড়েছে ছড়িয়ে১-কতক গেছে ঢাকা কতক গেছে দিল্লী, 
কতক গেছে কৃচবিহার । সেই মনকে কুঁড়তে হবে। কুড়িয়ে এক 
জায়গার করতে হবে। তুমি যদি ষোল আন্নর-কাপড় চাণ্, তা হলে 
কাপড়ওয়ালাকে ষে'ল আনা তো দিতে হরে। একটু বিদ্ব থাকূলে আর 
যোগ হবার যো নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা 
হ'লে আর খবর যাবে না। | 
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[ ত্রেলোক্য, বিশ্বাসের জোর+_নিফাম কর্ম কর_” 
জোর ক'রে বল 'আমার মা ] 
“তা সংসারে আছ, থাকলেই বা। কিন্তু কম্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে 
সমর্পণ করতে হবে । নিজে কোন ফল কামনা কর্‌তে নাই। 
“তবে একটা কথ আছে ।, ভক্তিকামনা কামনার মধ্যে নয়। 
ভক্তিকামনা, ভক্তি প্রার্থনা--,_-করতে পার। 
“ভক্তির তম; আন্বে । মার কাছে জোর কর ।-_- 
“মায়ে পোয়ে মকদমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলেঃ 
তখন শান্ত হবে৷ ক্ষান্ত হয়ে আমায় যখন করবি কোলে । 
“ব্রিলোক্য বলেছিল, আমি যেকালে ওদের ঘরে জন্মেছি, তখন 
আমার হিস্তে আছে। 
“তোমার যে আপনার মা, গো! এ কি পাতানো মা, এ কি ধম্ম ম।! 
এতে জোর চল্বে না তো৷ কিসে জোর চল্বে ? বলো-_ 
“মা আমি কি আটাশে ছেলে,আমি ভয় করিনি চোক রাঙ্গালে। 
এবার করবো নালিস্‌ শ্রীনাথের আগে, ডিকৃরি লব এক সওয়ালে। 
“আপনার মা! জোর কর! যার যাঁতে সত্তা থাকে, তার তাতে 
টানও থাকে । মার সত্তা আমার ভিতর আছে ব'লে তাই তো মার দিকে 
অত টান হয়। যে ঠিক শৈব, সে শিবের সত্তা পায়। কিছু কণা তার 
ভিতর এসে পড়ে । যে ঠিক বেঞ্চব তার নারায়ণের সত্তা ভিতরে 
আসে। আর এ সময় তো! আর তোমার বিষয় কন্ম করতে হয় না; 
এখন দিন কতক তার চিন্তা কর। দেখলে তো সংসারে কিছু নাই” 
ঠাকুর আবার সেই মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন__- 
ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমগ্ডুলে। 
ভুল না দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ॥ 


২৪৮  শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


দিন ছুই তিন দিনের তরে কর্তা বলে সবাই মানে, 

সেই কর্থাকে দেবে ফেলে কালা কালের কর্তা এলে ॥ 

যার জন্য মর ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে, 

সেই প্রেয়লী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে ব'লে ॥ 

| সালিসী, মোড়লী, হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি করবার বাসনা-_ 
লোকমান, পাগ্ডিত্য, বাসনা_ এ সব আঁদিকাণ্ড-- 
লালচুশী ত্যাগের পর তবে ঈশ্বর লাভ ] 

“আর ভুমি সালিসী মোডলী ও নব কি কচ্ছো ? লোকের ঝগড়। 
বিবাদ মিটাও-_তোমাকে সালিসী ধরে, শুনতে পাই । ও তো অনেক- 
দিন ক'রে আস্ছো। যারা করৃবে তারা এখন করুক। তুমি এখন 
তার পাদপন্মে বেশী করে মন দাও | বলে 'লঙ্কায় রাবণ মলো বেহুলা 
কেঁদে আকুল হলো!” 

“তা শতুও বলেছিল । বলে হাসপাতাল ডিস্পেনসারি করবো । 
লোকটা ভক্ত ছিল। তাই আমি বল্পুম, ভগবানের সাক্ষাৎকার হ'লে 
কি হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি চাইবে ! 

“কেশব সেন বল্লে, ঈশ্বর দশন কেন হয় না। তা বলুম যে, লোক- 
মান্য, বিষ্ভা, এ সব নিয়ে তুমি আছ কি না, তাই হয় না। ছেলে চুসী 
নিয়ে যতক্ষণ চোসে, মা ততক্ষণ আসে না। লাল চুসী | খানিকক্ষণ পরে 
চুসী ফেলে যখন চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাড়ি নামিয়ে আসে । 

“তুমিও মোড়লী কোচ্চ । মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হ'য়ে 
বেশ আছে। আছে তো থাক্‌: ।” 

ঈশান ইতি মধ্যে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া বসিয়া আছেন । চরণ 
ধরিয়া বিনীতভাবে বলিতেছেন_-আমি যে ইচ্ছা ক'রে এসব করি 
তা নয়। 


দক্ষিণেশ্বরে-৬কালীথরে ঈশানের প্রতি উপদেশ ২৪৯ 
[ বাসনার মূল মহামায়াতাই কর্মকাণ্ড ] 
ঞ্ীরামকৃ্ণ*__তা জানি । সে নায়েরি খেলা ! এরই লীলা! সংসারে 
বদ্ধ করে রাখা সে মহামায়ার ইচ্ছা! । কি জান? “ভবসাগরে উঠছে 
ডুবছে কতই তরী? । আবার--ঘুড়ী লক্ষের ছুটো একটা কাটে, হেসে 
দেও মা হাতে চাপড়ি 1 লক্ষের মধ্যে ছুই একজন মুক্ত হয়ে যায়। 
বাকি সবাই মার ইচ্ছায় বদ্ধ হয়ে আছে । 

“চোর চোর খেলা দেখ নাই? বুড়ীর ইচ্ছা যে খেলাট। চলে। 
সবাই যদি বুড়ীকে ছুঁয়ে ফেলে, তা হ'লে খেলা আর চলে না । তাই 
বুড়ীর ইচ্ছা নয় যে, সকলে ঠোঁয়। 

“আর দেখ, বড় বড় দোকানে চালের বড বড় ঠেক্‌ থাকে । ঘরের 
চাল পর্য্যন্ত উচু। চাল থাকে__দালও থাকে । কিন্তু পাছে ইছুরে খায় 
তাই দোকানদার কুলোয় করে খই মুড়কী রেখে দেয়। মিষ্ট লাগে 
আর ্োধা গন্ধ__-তাই যত ইছুর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় 
ঠেকের সন্ধান পায় না !-_জীব কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয় । ঈশ্বরের খবর 
পায় না।? 


. ষ্ঠ গরিচ্ছে 
শ্রীরামকষ্চের সব কামন! ত্যাগ--কেবল 
ভর্তিকামনা 


গ্রীরামকৃষ্ণ__নারদকে রাম বল্লেন, তূমি আমার কাছে কিছু বর নাও । 
নারদ বল্লেন, রাম ! আমার আর কি বাকী আছে? কি বর ল'ব? 
তবে যদি একান্ত বর দিবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্ধে 
শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। 
রাম বল্লেন, নারদ ! আর কিছু বর লও। নারদ আবার বল্লেন, রাম! 
আর কিছু আমি চাই না, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি 
থাকে: এই ক'রো ! 

“আমি মার কাছে প্রীর্থ ন। করেছিলাম ; বলেছিলাম, মা আমি 
লোকমান্য চাই ন1 মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, ও মা! শতসিদ্ধি চাই 
না মা, দেহত্ুখ চাই ন] মা, কেবল্‌ এই করো যেন তোমার পাদপদ্ে 
শুদ্ধ ভক্তি হয় মা। 

“অধ্যাত্মে আছে, লক্ষ্মণ রামকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, রাম! তুমি 
কত ভাবে কত রূপে থাক, কিরূপে তোমায় চিন্তে পারবো! ? রাম 
বল্লেন "ভাই ! একটা.কথা জেনে রাখ, যেখানে উজ্িতা ( উজজিতা ) 
ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি ।' উদ্ব্িতা ( উজিতা ) ভক্তিতে 
হাসে কাদে নাচে গায়! যদি কারু এরূপ ভক্তি হুয়, নিশ্চয় জেনে। 
ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বর্তমান ৷ চৈতন্যদেবের এরূপ হয়েছিল ৮ 

ভক্তের! অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন । দৈববাণীর ন্যায় এই 
সকল কথা শুনিতেছিলেন। কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুর বলিতেছেন, 
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“প্রেমে হাসে কাদে নাচে গায়” ; এ তো শুধু চৈতগ্তদেবের অবস্থা নয়, 
ঠাকুরের তো এই অবস্থা । তবে কি এইখানেই ক্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষাৎ 
বর্তমান ? 

ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা চলিতেছে । নিবৃত্তিমার্গের কথা । ঈশানকে 
যাহা মেঘগন্ভীরস্বরে বলিতেছিলেন,__সেই কথা চলিতেছে ।- 


[ ঈশান খোসামুদে হ'তে সাবধান-_শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
জগতের উপকার ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি )--তুমি খোসামুদের কথায় ভুলো ন॥। 
বিষয়ী লোক দেখ লেই খোসামুদে এসে জুটে | 
“মর1 গরু একটা পেলে কত শকুনি সেখানে এসে পড়ে । 


[ সংসারীর শিক্ষা কন্মকাণ্ড__-সব্বত্যাগীর শিক্ষা কেবল 
ঈশ্বরের পাদপন্ম চিন্তা ] 


“বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নাই। যেন গোবরের ঝোড়া! 
খোসায়ুদেরা এসে বল্বে, আপনি দানী, জ্ঞানী, ধাানী। বলা ত নয় 
অমনি-_বাঁশ! ও কি! কতকগুলে! সংসারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিয়ে রাত 
দিন বসে থাকা, আর খোসামোদ শোনা ! 

“সংসারী লোকগুলে! তিনজনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে? 
”মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস । / একজনের নাম কর্বো 
না। আটশে! টাঁক' মাইনে কিন্তু মেগের দাস, উঠতে বল্লে উঠে, 
বস্তে বললে বসেশ 

«আর সালিসী, মোড়লী, এ সব কাজ কি? দয়া, পরোপকার? 
-.এ সব তো অনেক হলো! ও সব যারা করবে তাদের থাক 
আলাদা । তোমার ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দিবার সময় হয়েছে। তাঁকে 
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পেলে সব পাওয়া যায়। আগে তিনি, তারপর দয়া, পরোপকার, 
জগতের উপকার, জীব উদ্ধার । তোমার ও ভাবনায় কাজ কি? 

“লঙ্কায় রাবণ ম'লে৷ বেহুল1 কেঁদে আকুল হলো । 

“তাই হয়েছে তোমার । একজন সর্বত্যাগী তোমায় ব'লে দেয়, 
এই এই ক'রো৷ তবে বেশ হয়। সংসারী লোকের পরামশে ঠিক হবে 
না। তা» ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই হউন আর যিনিই হউন । 

[ ঈশান পাগল হও--এ সমস্ত উপদেশ না দিলেন? ] 

“পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও ! লোকে না হয় জানুক 
যে ঈশান এখন পাগল হয়েছে, আর পারে না । তা হ'লে তারা সালিসী 
মোড়লী করাতে আর তোমার কাছে আসবে না। কোশা-কুশি ছুড়ে 
ফেলে দাও, ঈশান নাম সার্থক ক'রো 1” 

ঈশান_-দে মা, পাগল ক'রে। আর কাজ নেই মা জ্ঞান 
বিচারে । 

প্রীরামকৃষ্ণ__পাগল না ঠিক? শিবনাথ ব'লেছিল, বেশী ঈশ্বর 
চিন্তা করলে বেহেড হ'য়ে যায়। আমি বলুম কি! চৈতন্যকে চিন্তা 
করে কি কেউ অচৈতন্য হয়ে যায়? তিনি নিত্যশুদ্ধবোধব্ধপ | যাঁর 
বোধে সব বোধ ক'চ্ছে, ধার চেতন্যে সব চেতন্যময় ! বলে নাকি কে 
সাহেবদের হয়েছিল- বেশী চিন্তা ক'রে বেহেড হয়ে গিয়েছিল। তা 
হ'তে পারে। তারা এঁহিক পদার্থ চিন্তা করে। “ভাবেতে ভরল তন্থু, 
হরল গেয়ান !, এতে যে জ্ঞানের (গেয়ানের) কথা আছে, সে জ্বান 
মানে বাগ্তত্ঞান। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া ঈশান বসিয়া আছেন ও 
সমস্ত কথা শুনিতেছেন। তিনি এক একবার মন্দিরমধ্যবর্তী পাঁষাণ- 
ময়ী কালী প্রতিমার দিকে চাহিতেছিলেন। দীপালোকে মার মুখ 
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হাসিতেছে, যেন দেবী আবিভূতা "হইয়া ঠাকুর ্ীরামকৃষের মুখ 
বিনিঃশ্যত বেদমন্ত্রতুল্য বাক্যগুলি শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন ! 

ঈশান (শ্রীরামকৃ্চের প্রতি)__যে সব কথ! আপনি শ্রীযুখে বল্লেন, 
ও সব কথা এখান থেকে এসেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আমি যন্ত্র, উনি যন্ত্রী ;__আমি ঘর, উনি ঘরণী ;-- 
আঁমি রথ, উনি রথী ; উনি যেমন চালান, তেমনি চলি, যেমন বলান্‌, 
তেমনি বলি। ূ 

“কলিষযুগে অন্যপ্রকার দেববাণী হয় না। তবে আছে, বালক কি 
পাগল, এদের মুখ দিয়ে তিনি কথা কন। 

“গুরু হতে মানুষ পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই লব হু'চ্ছে। 
মহাঁপাতক অনেক দিনের পাতক, অনেক দ্রিনের অজ্ঞান, তার কৃপা 

হলে একক্ষণে পালিয়ে যায় । 

“হাজার বছরের অন্ধকার ঘরেল্প ভিতর যদি আলো আসে, তা'হলে 
সেই ছাজীর বছরের অন্ধকার কি একটু একটু ক'রে যায়, না,একক্ষণে 
যায় ? অবশ্য আলো দেখালেই সমস্ত অন্ধকার পালিয়ে যায়। 

“মানুষ কফি করবে । মানুষ অনেক কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু 
শেষে ষব ঈশ্বরের হাত । উকিল বলে, আমি যা বলবার সব বলেছি, 
এখন ছ'কিকের হাত । 

“্রন্ম লিজ । তিনি যখন স্থষ্ি স্থিতি প্রলঘ, এই সকল কাঁজ 
কল্পেন, তখন স্বাকে জান্ভাশিক্ি বলে। সেই আগ্চাশক্তিকে প্রসন্ন কর্তে 
হয় । চগ্ডিতে আছে জান্থ না? দেখতারা আগে আগ্ভাশক্তির স্তব 
ক'লেন ।, ভিনি গ্রষন্র হলে তবে হরির যোগনিডা ভাঙ্গবে 1” 

ইশীন-+:আঁজ্ঞা। মধৃকৈটভূ বধের সময় ত্রন্মাদি ফেঁ্তারা শব 
করেছেন- 
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ত্বং স্বাহ। ত্বং স্বধ। ত্বং হি বষটকার স্বরাত্মিক। ৷ 
সুধা, তমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ 
অদ্ধীমাত্রা স্থিত নিত্য যান্ুচ্চা্য1 বিশেষতঃ । 
ত্বমেব সা সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা । 
ত্বয়ৈব ধার্্যতে সব্বং তয়ৈতৎ স্থজ্যতে জগৎ । 
তবয়ৈতৎপাল্যতে দেবি ত্বমৎস্থান্তে চ সবর্বদা ॥ 
বিস্ষ্টৌ স্থট্টিরূপা তং স্থিতিরূপা চ পালনে । 
তথা সংহতি রূপান্তে জগতোহস্থ জগন্ময়ে ॥% 
শ্রীরামকৃষ্ণ--ই৷ এটি ধারণ! । 


স্পা প্পি। পস্পা শি লাশ 


৯ তুমি হোম, আদ্ধ ও হজ্জে প্রবুজ্য স্বাহা, স্বধা ও বঘটকাররূপে মনম্বর- 
স্বরূপা এবং দ্েবভোক্ষ্য স্থধাও তুমি । হে নিত্যে! তুমি অক্ষর সমুদায়ে 
সত্ব দীর্ঘ ও গ্রুত এই তিন প্রকার মাত্রাম্বরূপ হয়| অবস্থান করিতেছ এবং যাহা 
বিশেষরূপে অনুচাধ্য ও অর্ধমাত্রারূপে অবস্থিত, তাহাও তুমি। তুমিই সেই 
(বেদ সারভূতা ) সাবিত্রী; হে দেবী! তুমিই আদি জননী । তোম! কত্ৃকই 
সন্ত জগৎ ধৃত এবং তোঁম! কর্তৃকই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তোম। করৃকই 
এই জগৎ পালিত হইতেছে এবং তুমি অন্তেই ইহা ভক্ষন (ধ্বংস) করিয়া 
থাক। হে জগদ্রপে! তুমিই এই জগতের নানা প্রকার নির্মাণকাখে; 
সুষ্টিরপা ও পালন-কাধ্যে স্থিতিরপা এবং অস্তে ইহার সংহার কাধ্যে তদ্রপ 
সংহাররূপ|। [ মার্কগ্ডে়ে চণ্ডী, ৬১--৭১ 


মজা গরিচ্ছ্দ 


শ্রারামকষ্ণ ও কশ্পকাণ্ড-_কর্বকাণ্ড কঠিন 
তাই ভক্তিযোগ 


কালীমন্দিরের সম্মুখে ভক্তের! শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘেরিয়া চতুদ্দিকে বসিয়া 
আছেন । এতক্ষণ অবাক হইয়! শ্রীমুখের বাণী শুনিতেছিলেন। 

এইবার ঠাকুর গাত্রোখান করিলেন। মন্দিরের সম্মুখে চাতালে 
আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন । ভক্তেরা সকলে তাহার 
কাছে সত্বর আসিয়া তাহার পাদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। সকলেই 
চরণধুলির ভিখারী । সকলে চরণবন্দন! করিলে পর, ঠাকুর চাতাল 
হইতে নামিতেছেন ও মাষ্ঠীরের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে নিজের 
ঘরের দিকে আসিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গীত গাহিতে গাহিতে মাষ্টারের প্রতি )-- 

“প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথায় রেখোছ। 
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্দ, ধর্মাদর্দ সব ছেড়েছি ! 

“ধম্মীধন্মীকি জান? এখানে ধ্ম* মানে বৈধীধন্ম | যেমন দান 
কর্তে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙ্গালীভোজন এই সব। 

“এই ধন্দমকেই বলে কর্মকাণ্ড। এ পথ বড় কঠিন। নিষ্ষামকম্ধ 
করা বড় কঠিন ! তাই ভক্তিপথ আশ্রয় কা্তে বলেছে। 

“একজন বাড়ীতে শ্রাদ্ধ করেছিল! অনেক লোকজন খাচ্ছিল। 
একটা কসাই গরু নিয়ে যাচ্ছে, কাটবে বলে। গরু বাগ মানছিল না 
কসাই হীপিয়ে পড়েছিল। তখন সে ভাবলে শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়ে খাই। 
খেয়ে গায়ে জোর করি, তারপর গরুটাকে নিয়ে যাব। শেষে তাই 
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কলে, কিন্তু যখন সেই গরু কাটলে তখন যে শ্রাদ্ধ করেছিল, তারও 
গো-হত্যার পাপ হলে । 

“তাই বন্ডি, কম্মকাণ্ডের চেয়ে ভক্তিপথ ভাল ।” 

ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, সঙ্গে মাষ্টার । ঠাকুর গুণ গুণ, 
করিয়া গাহিতেছেন। নিবৃঞ্তিমার্গের বিষয় যা বল্লেন, তারই ফুট উঠছে। 
ঠাকুর গুণ গুণ ক'রে বল্ছেন_-অবশেষে রাখ গৌ! মা হাড়ের মালা 
সিদ্ধি ঘোটা।” 

ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিলেন। অধর, কিশোরী ও অন্যান্য ভক্তের 
আ.সিরা বসিলেন | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) ঈশানকে দেখলুম_কৈ, কিছুই হয় 
নাই! বল কি? পুরশ্চরণ পাচমাস করেছে! অন্ত লোকে এক 
কাণ্ড করত । 

অধর-_-আমাদের লন্মুষে গুঁকে অস্ত কথা বল। ভাল হয় নাই। 

প্রীবামকৃষ্₹_সে কি! ও জাপক লোক, ওর ওতে কি? 

কিয়ও্ক্ষণ কথার পর ঠাকুর অধবকে বালতেছেন, ঈশান খুব দানী। 
আর দেখ, জপ, তপ. খুব করে । 

ঠাকুর কিছু কাল চুপ করিয়া আছেন । ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া 
একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন । | 

হঠাৎ ঠাকুর অধরকফে উদ্দেশ করিয়! বলিতেছেন--আপনাদের 
যোগ ও ভ্তোগ্ হুইই আছে । 


বিংশ খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরে কালীপৃজা মহানিশায় ভজনানন্দে- সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ 


গ্রথম পরিচ্ছেদ 


গ্রাামকঞ্চ দক্ষিণেশ্বরে কালীপৃজামহানিশায় 
ভত্তসঙ্গে 


[ মাগার, বাবুরাম, গোপাল, হরিপদ, নিরঞ্জনের আত্মীয়, 
রামলাল, হাজরা ] 


আজ ৬কালীপুজাঃ ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৪ হ্রীষ্টাব্দ, শনিবার । রাত 
দশটা এগারটার সময় ৬কালীপুজা আরম্ভ হইবে । কয়েকজন ভক্ত 
এই গভীর অমাবস্তা। নিশিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন, তাই 
ত্বরা করিয়া আসিতেছেন। 

মাগীর রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় একাকী আসিয়া পৌছিলেন। 
বাগানে আসিয়া দেখিলেন, কালীমন্দিরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে । 
উদ্ভানমধ্যে মাঝে মাঝে দীপ- দেবমন্দির আলোকে স্থশোভিত । মাঝে 
মাঝে রম্ুনচৌকি বাজিতেছে, কন্চারীরা ত্রতপদে মন্দিরের এ স্থান 
হইতে ও স্থানে যাতায়াত করিতেছেন । আজ রাসমণির কালীবাড়ীতে 
ঘট! হইবে, দক্ষিণেশ্বরের গ্রাম-বাসীরা শুনিয়াছেন, আবার শেষ রাত্রে 
যাত্রা! হইবে । গ্রাম হইতে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা৷ বহুসংখ্যক লোক ঠাকুর 
দর্শন করিতে সব্বদা আসিতেছে । | 

বৈকালে চণ্ডীর গান হইতেঁছিল- _রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান ॥ 

২য়-১৭ 


২৫৮ জ্রীশ্রীরামকুঞ্ককথামুত--২য় ভাগ [১৮৮৪১ ১৮ই অক্টোবর 


ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে গান শুনিয়াছেন। আজ আবার জগতের 
মার পুজা হইবে । ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়াছেন | 

রাত্রি আটটার ময় পৌছিয়া মাষ্টার দেখিতেছেন, ঠাকুর ছোট 
খাটটিতে বসিয়া আছেন, তাহাকে সম্মুখে করিয়া মেজের উপর কয়েকটি 
ভক্ত বসিয়া আছেন» বাবুরাম, ছোট গোপাল, হরিপদ, কিশোরী, 
নিরগ্ুনের একটি আত্মীয় ছোকরা, ও এ'ড়েদার আর একটি ছেলে । 
রামলাল ও হাজরা মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও যাইতেছেন। 

নিরঞ্জনের আত্মীয় ছোকরাটি ঠাকুরের সম্মুখে ধ্যান করিতেছেনঃ_ 
ঠাকুর তাহাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন-_- 

মাষ্টার প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে নিরঞ্জনের 
আত্মীয় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । এড়েদার দ্বিতীয় 
ছেলেটিও প্রণাম করিয়! দাড়াইলেন__-এ সঙ্গে যাবেন। 

ভ্রীরামকৃষ্+-_-( নিরঞ্জনের আত্মীয়ের প্রতি )_তুমি কবে আসবে? 

ভক্ত- আজ্ঞা, সোমবার- বোধ হয় । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( আগ্রহের সহিত )-_লঞুন চাই, সঙ্গে নিয়ে যাবে? 

ভক্ত- আজ্ঞা না, এই বাগানের পাশে ;--আর দরকার নাই । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (এড়েদার ছোকরাটির প্রতি )__তুইও চল্লি? 

ছোক্‌রাঁ আজ্ঞা, স্দি-_ 

জ্রীরামকৃষ্*__আচ্ছ।, বরং মাথায় কাপড় দিয়ে যেও। 

ছেলে ছুটি আবার প্রণাম করিয়। চলিয়া গেলেন। 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্ে 


দক্ষিণেশ্বনে ”কালীপুজ! মহানিশায় শ্রানামকষ্ণ 
ভজনানন্দে 

গভীর অমাবন্তা নিশি । আবার জগতের মার পুজা | শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট 
খাটটিতে বালিশে হেলান দিয়া আঁছেন। কিন্তু অন্তর্দখ, মাঝে মাঝে 
ভক্তদের সঙ্গে একটি ছুইটি কথা কহিতেছেন। 

হঠাৎ মাষ্টার ও ভক্তদের প্রতি তাকাইয়া বলিতেছেন,+জাহা, 
ছেলেটির কি ধ্যান! (হরিপদের প্রতি )_কেমন রে? কি ধ্যান! 

হরিপদ- __আজ্ঞা হা, ঠিক কাষ্ঠের মত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কিশোরীর প্রতি )__-ও ছেলেটিকে জান? নিরগ্রনের 
কি রকম ভাই হয়। 

আবার সকলেই নিঃশব্দ । হরিপদ ঠাকুরের পদ্সেবা করিতেছেন । 

ঠাকুর বেকালে চণ্ভীর গান শুনিয়াছেন ৷ গানের ফুট উঠিতেছে। 
আস্তে আস্তে গাহিতেছেন-_ 

কে জানে কালী কেমন, যড়দর্শনে না পায় দরশন ॥ 

মূলাধারে সহত্রারে সদা যোগী করে মনন । 

কালী পদ্মবনে হংসমনে হংসীরূপে করে রমণ ॥ 

আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মতন। 

তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥ 

মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ত-ভাগ্ প্রকাণ্ড তা জান কেমন । 

মহাকাল জেনেছেন কালীর মণ্ম অন্য কেব! জানে তেমন ॥ 

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সম্ভরণে সিন্ধু তরণ । 

আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধর্বেবে শশী হ'য়ে বামন ॥ 


২৬০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১৮ই অক্টোবর 


ঠাকুর উঠিয়া! বসিলেন। আজ মায়ের পৃজা-_মায়ের নাম করিবেন ! 
আবার উৎসাহের সহিত গাহিতেছেন-__ 


এ সব খেপা মেয়ের খেলা । 

(যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা ) ( মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীল৷ ) 

সে যে আপনি খেপা, কর্তা খেপা, খেপা ছটা চেলা ॥ 

কি রূপ কি গুণ ভঙ্গী, কি ভাব কিছুই যায় না বলা । 

যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ে বিষের জ্বালা ॥ 

সগুণে নিগুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙছে ঢ্যাল ॥ 

মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী নারাজ কেবল কাজের বেলা ॥ ২ 

প্রসাদ বলে থাকে৷ বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা । 

যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা | 

ঠাকুর গান করিতে করিতে মাতোয়ারা হইয়াছেন । বলিলেন, এ 
সব মাতালের ভাবে গান । বলিয়া গাহিতেছেন,_ 


(১)- এবার কালী তোমায় খাব। [ ১৯৮ পৃষ্ঠা 
(৯)-__-তাই তোমাকে স্ধাই কালী। 
(৩)- সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী | 
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি ॥ 
আদিতৃতা সনাতনী, শৃন্যরূপা শশীভালী । 
্রন্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥ 
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি। 
যেমন রাখ তেমনি থাকি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি ॥ 
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি । 
এবার সর্ধবনাশী ধরে অসি, ধন্মাধন্ম ছুটো খেলি ॥ 


দক্ষিণেশ্বরে--৩কালীপৃজা মহানিশায় ঠাকুর ভনানদ্দে ২৬১ 


€৪)- জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায় । 
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায় ॥ 
অনস্তরূপিণী কালী, কালীর অস্ত কেবা পায়? 
কিঞিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গ। পায় ॥ 
গান সমাপ্ত হইল, এমন *সময়ে রাজনারাণের ছেলে ছুটি আসিয়। 
প্রণাম করিল। নাটমন্দিরে বৈকালে রাজনারাণ চণ্ডীর গান গাহিয়া- 
ছিলেন, ছেলে ছুটিও সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়াছিল। ঠাকুর ছেলে ছুটির সঙ্গে 
'আবার গাহিতেছেন 1--এ লব খেপা মেয়ের খেলা” । 
ছোট ছেলেটি ঠাকুরকে বলিতেছেন, _-এ গানটি একবার যদি-__ 
“পরম দয়াল হে প্রভৃ'-_ 
ঠাকুর বলিলেন, “গৌর নিতাই তোমরা ছু'ভাই ?”__এই বলিয়। 
গানটি গাহিতেছেন__ 
গৌর নিভাই তোমরা ছু'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু । [১৩৮ পৃষ্টা 
গান সমাপ্ত হইল । রামলাল ঘরে আসিয়াছেন । ঠাকুর বলিতেছেন, 
“একটু গা, আজ পুজা ।” রামলাল গাহিতেছেন £-- 
€১)- সমর আলে! করে কার কামিনী ! 
সজল জলদ জিনিয়! কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী ॥ 
এলায়ে টাচর চিকুর পাশ, স্ুুরাস্থর মাঝে ন! করে ত্রাস, 
অট্রহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রজিণী ॥ 
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু, ঘনতন্নু ঘেরি কুমুদবন্ধু, 
অমিয় সিন্ধু হ্রিয়ে ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী ॥ 
এ কি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব, 
কমলাকাস্ত কর অনুভব, কে বটে ও গজগামিনী ॥ 
€২)--কে রণে এসেছে বাম! নীরদবরণী | 
শোণিত সায়রে ভাসে যেন নীল নলিনী ॥ ইত্যারি-_ 


২৬$ গ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১৮ই অক্টোবর 


ঠাকুর প্রেমানন্দে নাচিতেছেন । নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন,_ 

মজলো' আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে ! [ ৩৩ পৃষ্ঠা 

গান ও নৃত্য সমাপ্ত হইল। ভক্তেরা আবার সকলে মেজেতে 
বসিয়াছেন। ঠাকুরও ছোট খাটটিতে বসিলেন। 

মাষ্টারকে বলিতেছেন,__তুমি এলে নাঃ চণ্তীর গান কেমন হোলো । 


তীয় রিচ 
কালীপৃজানাত্রে সমাধিম্ব- সাঙ্গোপাঙ্গ সম্বন্ধে দববাণা 


ভক্তের কেহ কেহ কালীমন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিতে গমন করিলেন । 
কেহ বা দর্শন করিয়া একাকী গঙ্গাতীরে বাঁধাঘাটের উপর বসিয়া নির্জনে 
নিঃশব্দে নাম জপ করিতেছেন । রাত্রি প্রায় ১১টা। মহানিশা । জোয়ার 
সবে আসিয়াছে-_ভাগীরথী উত্তরবাহিনী, তীরস্থ দীপালোকে এক এক- 
বার কালো জল দেখা যাইতেছে । 

রামলাল পুজাপদ্ধতি নামক পুথি হস্তে মায়ের মন্দিরে একবার 
আদিলেন। পুঁথিথানি মন্দির মধ্যে রাখিয়া দিবেন । মগি মাকে সতৃষ্ণ- 
নয়নে দর্শন করিতেছেন দেখিয়া রামলাল বলিলেন, ভিতরে আসবেন 
কি? মণি অন্নুগৃহীত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, 
মা বেশ সাজিয়াছেন। ঘর আলোকাকীর্ণ। মার সম্মুখে ছুই সেজ; 
উপরে ঝাড় ঝুলিতেছে। মন্দিরতল নৈবেগ্ঘে পরিপূর্ণ । মার পাদপল্সে 
জবাবিহ্ব। নানাবিধ পুষ্পমালায় বেশকারী মাকে সাজাইয়াছেন। মণি 
দেখিলেন, সম্মুখে চামর ঝুলিতেছে | হঠাৎ মনে পড়িল, ঠাকুর এ্রীরাম- 
কৃষ্ণ এই চামর লইয়া ঠাকুরকে কত ব্যজন করেন। তখন তিনি সঙ্কুচিত- 


দক্ষিণেশ্বর-_৬/কালীপুজা মহানিশায় ঠাকুর ভজনানন্দে ২৬৩ 


ভাবে রামলালকে বলিতেছেন, “এই চামরটি একবার নিতে পরি ? 
রামলাল অনুমতি প্রদান করিলেন; তিনি মাকে ব্যজন করিতে 
লাগিলেন। তখনও গজ! আরস্ত হয় নাই । 

যে সকল ভক্তেরা বাহিবে গিয়াছিলেন, তাহারা আবার ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিয়া মিলিত্হইলেন । 

শ্রীযুক্ত বেণী পাল নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আগামী কল্য সিতি 
ত্রাহ্মসমাজে যাইতে হইবে । ঠাকুরের নিমন্ত্রণ । নিমন্ত্রণ পত্রে কিন্তু 
তারিখ ভূল হইয়াছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )--বেণী পাল নিমন্ত্রণ করেছে । তবে 
এ রকম লিখলে কেন বল দেখি? 

মাষ্টার আজ্ঞে, লেখাটা! ঠিক হয় নাই। তবে অত ভেবে চিন্তে 
লেখেন নাই। 

ঘরের মধ্যে ঠাকুর দাড়াইয়া, বাবুর্লাম কাছে দাড়াইয়া। ঠাকুর 
বেণী পালের চিঠির কথ! কহিতেছেন । বাবুরামকে স্পর্শ করিয়! ফাড়াইয়৷ 
আছেন । হঠাৎ সমাধিস্থ! 

ভক্তেরা সকলে তাহাকে ঘেরিয়৷ দঁড়াইয়াছেন। এই সমাধিস্থ 
মহাপুরুষকে অবাক্‌ হইয়। দেখিতেছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ ; বাম পা! 
বাড়াইয়া দীড়াইয়া আছেন-_গ্রীবাদেশ ঈবৎ আকুঞ্িত। বাবুরামের 
গ্রীবার পশ্চার্দেশে কানের কাছে হাতটি রহিয়াছে । 

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল | তখনও টীড়াইয়া ৷ এইবার গালে 
হাত দিয়া যেন কত চিস্তিত হইয়া দীড়াইলেন । 

ঈষ€ হাস্য করিয়া এইবার ভক্তদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-. 

শ্রীরামকৃষ্ণ - সব দেখ লুম-__কবার কত দূর এগিয়েছে । রাখাল, ইন্সি 
( মণি ), সুরেন্দ্র, বাবুরাম, অনেককে দেখলুম | 


২৬৪  শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ককথামৃত-_-ংয় ভাগ [ ১৮৮৪, ১৮ই অক্টোবর 


হাজরা-- এখানকার ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ হা। 

হাজরা-_-বেশী কি বন্ধান? 

শ্রীরামকৃষ্ণ না । 

হাজরা- নরেন্্রকে দেখলেন? 

শ্রীরামকুষ্- দেখি নাই, কিন্তু এখনও বল্তে পারি একটু 
জড়িয়ে পড়েছে ; কিন্তু সববায়ের হয়ে যাবে দেখ জুম । 

( মণির দিকে তাকাইয়! )_-সব দেখ জুম, ঘৃপ.টি মেরে রয়েছে ! 

ভক্তরা অবাক্‌, দৈববাণীর ম্যায় অস্তুত সংবাদ শুনিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কিন্তু একে ( বাবুরামকে ) ছুয়ে ওরূপ হ'লো৷ ! 

হাঁজরা-_ফাষ্ট, (796) কে? 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া! রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন? 
-- “নিত্যগোপালের মত গোটাকতক হয় !” 

আবার চিন্তা করিতেছেন । এখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন । 

আবার বলিতেছেন-_-“অধর সেন--যদি কন্মকাজ কমে, -কিস্ত 
ভয় হয়-- সাহেব আবার বকৃবে ৷ যদি বলে, এ ক্যা হ্যায় !” ( সকলের 
ঈষৎ হাস্য )। 

ঠাকুর আবার নিজাসনে গিয়া বসিলেন ৷ ভক্তের মেজেতে* বসি- 
লেন। বাবুরাম ও কিশোরী তাড়াতাড়ি করিয়া ছোট খাটটিতে গিয়া 
ঠাকুরের পাদমুলে বসিয়া একে একে পদ্দসেবা করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিশোরীর দিকে তাকাইয়া)--আজ যে সব খুব সেব। ! 

রামলাল আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন) ও অতিশয় 
ভক্তিভাবে পদধূলি গ্রহণ করিলেন মায়ের পূজা করিতে যাইতেছেন। 

রামলাল (ঠাকুরের প্রতি )-_তবে আমি আসি। ৫ ২ 


দক্ষিণেশ্বরে-_-৬কালীপুজা মহানিশায় 'সমাধি-মন্দিরে' ২৬৫ 


শ্রীরামকৃষ্-_ও কালী, ও কালী । সাবধানে পৃজা ক'রে । আবার 
মেড়াবলি দিতে হবে । 

মহানিশা ৷ পূজা আরম্ত হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা দেখিতে 
আসিয়াছেন ৷ মার কাছে গিয়। দর্শন করিতেছেন । এইবার বলি হইবে 
-লোক কাতার দিয়! দাড়াইয়াছে ৷ বধ্য পশুর উৎসর্গ হইল। পশুকে 
বলিদানের জন্য লইয়া যাইবার উচ্ভোগ হইতেছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মন্দির ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। 

ঠাকুরের সে অবস্থা নয় ; পশুবধ দেখিতে পারিবেন না। 

রাত ছুইট! পর্য্যস্ত কোন কোন ভক্ত ম! কালীর মন্দিরে বসিয়া- 
ছিলেন। হরিপদ কালীঘরে আসিয়া বলিলেন, চলুন, তিনি ডাকৃছেন, 
খাবার সব প্রস্তত। ভক্তের ঠাকুরের প্রসাদ পাইলেন ও যে যেখানে 
পাইলেন, একটু শুইয়া পড়িলেন। 

ভোর হইল ; মার মঙ্গল আরতি হইয়া গিয়াছে । মার সম্মুখে 
নাটমন্দির | নাটমন্দিরে যাত্রা হইতেছে । ম] যাত্রা শুনিতেছেন । ঠাকুর 
প্রীরামকৃ্চ কালীবাঁড়ীর বৃহৎ পাক উঠান দিয়। যাত্রা শুনিতে আসিতে- 
ছেন। মণি সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন- ঠাকুরের কাছে বিদায় লইবেন । 

শ্রীরামকৃষ্₹-_কেন তুমি এখন যাবে ? 

মণি--আজ আপনি সি'তিতে বৈকালে যাবেন, আমারও যাবার 
ইচ্ছ] আছে, তাই বাড়ীতে একবার যাচ্ছি । 

কথা কহিতে কহিতে ম1 কালীর মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত । 
অদূরে নাটমন্দির, "যাত্রা হইতেছে । মণি সোপানমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়! 
ঠাকুরের চর্ণ বন্দনা! করিতেছেন । 

ঠাকুর বলিলেন, “আচ্ছা এসো । আর ছুখানা৷ আটপৌরে নাই্বার 
কাপড় আমার জন্য এনে ।” 


একবিংশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মারোয়াড়ী ভক্ত-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে 
গ্রথম গরিচ্ছে 
ঠাক্বপ্ন শ্রপামকষ্চ বড়বাজাদ্ে মানোয়াড়ী 
ভক্ত ম্গিরে 


আজ ঠাকুর ১২নং মল্লিক স্বীট বড়বাজারে শুভাগমন করিতেছেন । 
মারোয়াড়ী ভক্তের! অন্নকূট করিয়াছেন-_ঠাকুরের নিমন্ত্রণ । ছুই দিন 
হইল, শ্যামাপৃজা হইয়া গিয়াছে । সেই দিনে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত 
সঙ্গে আনন্দ করিয়া ছিলেন । তাহার পর দিন আবার ভক্তসঙ্গে দিতি 
ব্রা্মদমাজে উৎসবে গিয়াছিলেন। আজ সোমবার, ২০শে অক্টোবর, 
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ | কাত্তিকের শুরু। প্রদিপদ-_দ্বিতীয়া তিথি । বড়বাজারে 
এখন দেওয়ালির আমোদ চলিতেছে । 

আন্দাজ বেলা ৩ টার সময় মাষ্টার ছোট গোপালের সঙ্গে বড়- 
বাজারে আসিয়া উপস্থিত । ঠাকুর তেলধুতি কিনিতে আজ্ঞা করিয়া- 
ছিলেন,_সেইগুলি কিনিয়াছেন ৷ কাগজে মোড়া ; এক হাতে আছে। 
মল্লিক গ্বীটে ছুইজনে পৌছিয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য--গরুর 
গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী জমা হইয়! রহিয়াছে । ১২ নম্বরের নিকটবত্তী 
হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গাড়ীতে বসিয়া, গাড়ী আদিতে পারিতেছে 
ন1।- ভিতরে বাবুরাম, রাম চট্টোপাধ্যায় ৷ গোপাল ও মাষ্ারকে.দেখিয়া 
ঠাকুর হাসিতেছেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ বড়বাজারে মারোয়াড়ী ভক্তমন্ৰিরে ২৬৭ 


ঠাকুর গাড়ী থেকে নামিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, আগে আগে মাষ্টার 
পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। মারোয়াড়ীদের বাড়ীতে পৌছিয়া 
দেখেন, নীচে কেবল কাপড়ের গাট উঠানে পড়িয়া আছে । মাঝে মাঝে 
গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই হইতেছে। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে উপর 
তলায় উঠিলেন। মারোয়াড়ীরাও*আসিয়া তাহাকে একটি তেতালার 
ঘরে বসাইল। সে ঘরে মা কালীর পট রহিয়াছে--ঠাকুর দেখিয়া 
নমস্কার করিলেন। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও সহাস্তে ভক্তদের 
সঙ্গে কথা কহিতেছেন । 

একজন মাড়োয়ারী আসিয়া ঠাকুরের পদসেব! করিতে লাগিলেন । 
ঠাকুর বলিলেন, থাক থাক । আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছাঃ 
একটু কর। প্রত্যেক কথাটি করুণামাখা । 

মাষ্টারকে বলিলেন, স্কুলের কি-_ 

মাষ্টার-_আজ্জা, ছুঁটী। ূ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)__কাল আবার অধরের ওখানে চণ্তীর গান । 

মারোয়াড়ী ভক্ত গৃহম্ামী, পণ্ডিতজীকে ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়া 
দিলেন। পণ্ডিতজী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ 
করিলেন । পণ্ডিতজীর সহিত, অনেক ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে । 


[ শ্রীরামকৃষ্ণের কামনা--তক্তিকামনা-_ভাব, ভক্তি, প্রেম-- 
প্রেমের মানে ] 


অবতারবিষয়ক কথা হইতে লাগিল । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__ভক্তের জন্য অবতার, জ্ঞানীর জন্য নয়। 

পণ্ডিতজী__পরিভ্রাণায় সাধুনাম্‌ বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্‌। 
| ধর্মীসংস্থাপনার্থায় সম্ভুরামি যুগে যুগে ॥ 


২৬৮  শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২০শে অক্্রোবর 


“অবতার, প্রথম, ভক্তের আনন্দের জন্য হন ; আর দ্বিতীয়, ছুষ্টের 
দমনের জন্য | জ্ঞানী কিন্তু কামনাশৃন্য 1” 

প্রীরামকুষ্ণ ( সহাস্তে )_-আমার কিন্তু সব কামন1 যায় নাই। 
আমার ভক্তিকামনা আছে । 

এই সময়ে পণ্ডিতজীর পুত্র আসিয়া! ঠাকুরের পাদবন্বন! করিয়া 
আসন গ্রহণ করিলেন । 

প্রীরামকৃ্চ__ আচ্ছা! জী ! ভাব কাকে বলে, আর ভক্তি কাকে বলে? 

পণ্ডিতজী- ঈশ্বরকে চিন্তা ক'রে মনোবৃত্তি কোমল হয়ে যায়, তার 
নাম ভাব, যেমন ন্ত্য্য উঠলে বরফ গলে যায় । 

শ্রীরামকৃষ্*_আচ্ছা জী! প্রেম কাকে বলে? 

পণ্ডিতজী হিন্দিতে বরাবৰ কথা কহিতেছেন। ঠাকুরও তাহার 
সহিত অতি মধুর হিন্দিতে কথা কহিতেছেন। পণ্ডিতজী ঠাকুরের 
প্রশ্নের উত্তরে প্রেমের অর্থ একরকম বুঝাইয়া৷ দিলেন। 

প্রীরামকৃষ্ণ ( পণ্ডিতজীর প্রতি )_ না, প্রেম মানে তা নয়। প্রেম 
মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে জগৎ তো ভূল হয়ে যাবে, আবার 
নিজের দেহ যে এত প্রিয়, তা পধ্যস্তও ভুল হয়ে যাবে। চেতন্দেবের 
হয়েছিল। | 

পণ্তিতজী--আজ্ে হ্যা, যেমন মাতাল হ'লে হয়। 

শ্রীরামকৃষ্₹-_আচ্ছ' জী, কারু ভক্তি হয়, কারু হয় না» এর মানে 
কি? 

পণ্ডিতজী_ ঈশ্বরের বৈষম্য নাই। তিনি কল্পতরু, যে যা চায় সে 
তা পায়। তবে কল্পতরুর কাছে গিয়ে চাইতে হয়। 

পণ্ডিতজী হিন্দিতে এ সমস্ত বলিতেছেন। ঠাকুর.মাষ্টারের দিকে 
ফিরিয়া এই কথাগুলির অর্থ বন্গিয়া দিতেছেন । 


শ্রীরামকৃষ্ণ বড়বাজারে মারোয়াডী ভক্তমন্দিরে ১৬৯ 


[ সমাধিতম্] 

শ্রীরামকৃষ্ণ__আচ্ছা জী, সমাধি কি রকম সব বল দেখি। 

পণ্ডিতজী- সমাধি ছুই প্রকার $-_সবিকল্প আর নিধিবকল্প । নিবিব- 
কল্প সমাধিতে আর বিকল্প নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_হা তদাকারকারিত।, ধ্যাতা, ধ্যেয় ভেদ থাকে না। 
আর চেতন সমাধি ও জড় সমাধি । নারদ শুকদেব এদের চেতন সমাধি 
কেমন জী? 

পণ্ডিতজী- আজ্ঞা, হা ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-- আর জী, উন্মন1 সমাধি আর স্থিত সমাধি; কেমন জী? 

পণ্তিতজী চুপ করিয়া রহিলেন ; কোন কথা কহিলেন ন। 

শ্রীরামকৃষ্চ_আচ্ছ। জী, জপ তপ, করলে তো] সিদ্ধাই হ'তে 
পারে-_যেমন গঙ্গার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ? 

পণ্ডিতজী-_আজ্ঞে তা হয়, ভক্ত কিন্তু তা চায় না। 

আর কিছু কথাবার্তার পর পণ্ডিতজী বলিলেন, একাদশীর দিন 
দক্ষিণেশ্বরে আপনাকে দর্শন ক'রতে যাব । 

শ্রীরামকৃষ্ণ _আহা, তোমার ছেলেটি বেশ। 

পণ্ডিতজী-_আর মহারাজ! নদীর এক ঢেউ যাচ্ছে, আর এক ঢেউ 
আস্ছে। সবই অনিত্য। 

জ্রীরামকৃষ্চ__তোমার ভিতরে সার আছে । 

পগ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে প্রণাম করিলেন ; বলিলেন, পূজা ক'র্তে 
তা হ'লে যাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আরে বৈঠোঃ বৈঠো ! [ পণ্ডিতজী আবার বমিলেন। 

ঠাকুর হঠযোগের কথা পাড়িলেন। পণ্ডিতজী হিন্দিতে ঠাকুরের 
সহিত এ সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন । ঠাকুর বলিলেন, হা, ও এক 


২৭০ শ্্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_-২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর 


রকম তপস্ত্া বটে, কিন্তু হঠযোগী দেহাভিমানী সাধু-কেবল দেহের 
দিকে মন। 
পণ্ডিতজী আবার বিদায় গ্রহণ করিলেন । পুজা করিতে যাইবেন। 
ঠাকুর পণ্ডিতজীর পুত্রের সহিত কথা কহিতেছেন। 
শ্রীরামকৃ্*__কিছু ন্যায়, বেদান্তঃ আর দর্শন পড়লে শ্রীমন্তাগবত 
বেশ বোঝা যায়। কেমন? 
পুত্র হা, মহারাজ ! সাংখ্যদর্শন পড়া বড় দরকার । 
এইরূপ কথা মাঝে মাঝে চলিতে লাগিল। 
ঠাকুর তাকিয়ায় একটু হেলান দিয় শুইলেন। পণ্তিতজীর পুত্র 
ও ভক্ত কয়টি মেজেতে উপবিষ্ট । ঠাকুর শুইয়! গান ধরিলেন-_ 
হরিষে লাগি রহ রে ভাই, 
তেরা বনত বনত বনি যাই, 
তেরা বিগড়ী বাত বনি যাই । 
অস্ক! তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কশাই, 
সুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাঈ । / 


দিনীয় গরিচ্ছ্ 


অবতার কবি এখন নাই ? 


গৃহন্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন । তিনি মারোয়াড়ী ভক্ত, ঠাকুরকে 
বড় ভক্তি করেন । পণ্ডিতজীর ছেলেটি বসিয়। আছেন । ঠাকৃব জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “পাণিনি ব্যাকরণ কি এদেশে গড়া হয় ?” 

মাষ্টার আজ্ঞে, পাণিনি ? 

্্ীরামকৃষ্ণ_হ্যা, আর শ্যায়, বেদাস্ত এসব পড়! হয় ? 


শ্রীরামকৃষ্ণ বড়বাজারে মারোয়াডী ভক্তমন্দিরে ২৭১ 


'গৃহস্বামী ওসব কথায় সায় না দিয়া জিজ্ঞাসা ছি এল 

গৃহস্বামী_ মহারাজ, উপায়কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ--তার নামগ্ডণকীর্তন। সাধুসঙ্গ। তাকে ব্যাকুল হ'য়ে 
প্রার্থনা । 

গৃহস্বামী-_ আজ্ঞে, এই আশীর্বাদ করুন, যাতে সংসারে মন কমে 
যায়। ৃঁ 

 ট্রীরামকৃক্চ ( সহাস্তে )-কত আছে? আট আনা? (হাস্য )। 

গৃহস্বামী- আজ্ঞে, তা আপনি জানেন । মহাত্মার দয়া না হ'লে 
কিছু হবে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেইখানে সন্তোষ করলে সকলেই সত্তৃষ্ট হবে । মহা- 
তমার হৃদয়ে ভিনিই আছেন তো । 

গৃহস্বামী_তাকে পেলে তো৷ কথাই থাকে না। তাকে যদি কেউ 
পায়, তবে সব ছাড়ে । টাক পেলে পয়সার আনন্দ ছেড়ে দেয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কিছু সাধন দরকার করে । সাধন কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে 
আনন্দ লাভ হয়। মাটির অনেক নীচে যদি কলসী করা ধন থাকে, 
আর যদি কেউ সেই ধন চায়, তাহ'লে পরিশ্রম ক'রে খুঁড়ে যেতে হয়। 
মাথা দিয়ে ঘাম পড়ে, কিন্ত অনেক খোঁড়ার পর কলসীর গায়ে যখন 
কোদাল লেগে ঠং ক'রে উঠে, তখনই আনন্দ হয়। যত ঠং ঠং করৃবে, 
ততই আনন্দ । রামকে ডেকে যাও) তার চিন্তা কর। রামই সব 
যোগাড় ক'রে দেবেন। 

গৃহত্যামী-_মহারাজ) আপনিই রাম। 

শ্রীরামকৃষ্₹--সে কি, নদীরই হিল্লোল, হিল্লোলের কি নদী? 

গৃহস্বামী__মহাত্মাদের ভিতরই রাম আছেন। রামকে তো দেখ! 
যায় না। আর এখন অবতার নাই। 


২৭২ শ্ত্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_ংয় ভাগ [ ১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--কেমন করে জানলে, অবতার মাই ? 

গৃহস্বামী চুপ কবিয়া রহিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্*-অবতারকে সকলে চিন্তে পারে না । নারদ যখন 
রামচন্দ্রকে দর্শন কবৃতে গেলেন, রাম দাড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
কল্লেন আর বল্লেন আমরা সংসারী জীব ; আপনাদের মত সাধুরা ন! 
এলে কি ক'রে পবিত্র হবো? আবার যখন সত্যপালনেব জন্য বনে 
গেলেন, তখন দেখ লেন, রামেব বনবাস শুনে অবধি খষিরা আহাব 
ত্যাগ ক'রে অনেকে পড়ে আছেন । রাম যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তা 
তারা অনেকেই জানেন নাই। 

গৃহস্বামী-_-আপনিও সেই বাম! 

শ্রীরামকুষ্ণ* রাম ! বাম ! ও কথা বলতে নাই । 

এই বলিয়া ঠাকুর হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন ও বলিলেন 
-_*ওহি রাম ঘটঘটমে লেটা, ওহি রাম জগৎ পসের1! আমি তোমাদেব 
দাস। সেই রামই এই সব মানুষ জীব জন্ত হয়েছেন।” 

গৃহস্বামী_ মহারাজ, আমবা তো! তা জানি না 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ ভুমি জান আর ন! জান, তুমি রাম । 

গৃহস্বামী--আপনাব রাগছ্েষ নাই। 

জ্রীরামকৃষ্ণ-_কেন ? যে গাড়োয়ানের কল্কাতায় আসবার কথ৷ 
ছিল, সে তিন আনা পয়সা নিয়ে গেল, আর এলে। না, তার উপর ত 
খুব চটে গিছলুম ! কিন্তু ভারী খারাপ লোক, দেখ না, কত কষ্ট দিলে। 
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তৃভায় গরিচ্ছ্ 
ঘড়বাজানেন অন্নকুট-মহোতসঘ মধ 
৬মযুমুকাটঘারার পুজা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতেছেন। এদিকে মারোয়াড়ী 
ভক্তের। বাহিরে ছাদের উপর ভজন গান আরম্ত করিয়াছেন। জীন্্ীমযুর- 
মুকুটধারীর আজ মহোৎসব । ভোগের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। 
ঠাকুর দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাহার! শ্রীরামকৃষ্ণকে লইয়া 
গেলেন। মযুরমুকুটধারীকে দর্শন করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন ও 
নিশ্মীল্যধারণ করিলেন । 
বিগ্রহ দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে মুষ্ধ । হাত জোড় করিয়া বলিতে- 
ছেন, “প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন! জয় গোবিন্দ, গোবিন্দ, বাসুদেব, 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ! হ] কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ, 
আত্ম কৃষ্ণ, দেহ কৃষ্খ,জাত কৃষ্ণ, কুল কৃষ্ণ, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন 1৮ 
, এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর দ্রাড়াইয়৷ দ্রাড়াইয়া সমাধিস্থ 
হইলেন। শ্রীযুক্ত রাম চাটুষ্যে ঠাকুরকে ধরিয়া রহিলেন। 
অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল । 
এদিকে মারোয়াড়ী ভক্তের! সিংহাসনস্থ মযুরমুকুটধারী বিগ্রহকে 
বাহিরে লইয়া যাইতে আসিলেন । বাহিরে ভোগ আয়োজন হইয়াছে । 
শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গ হইয়াছে । মহানন্দে মারোয়াড়ী ভত্তেরা 
সিংহাসনস্থ বিগ্রহকে ঘরের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন, ঠাকুরও সঙ্গে 
সঙ্গে যাইতেছেন। ভোগ হইল। ভোগের সময় মারোয়াড়ী ভক্তের! 
তয়--১৮ 


২৭৪  শ্ত্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামুত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর 


কাপড়ের আড়াল করিলেন । ভোগান্তে আরতি ও গান হইতে লাগিল । 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহকে চামর ব্যজন করিতেছেন । 
এইবার ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে । এ ছাদেব উপরেই ঠাকুরের 
সম্মুখে এই সকল কার্য নিষ্পন্ন হইতে লাগিল । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 
মারোয়াড়ীরা খাইতে অন্নুরোধ করিলেন । ঠাকুর বসিলেন, ভক্তেরাও 
প্রসাদ পাইলেন। ্‌ 
[ বড়বাজার হইতে রাজপথে--“দেওয়ালি" দৃশ্যমধ্যে ] 
ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে । আবার রাস্তায় বড় 
ভিড় । ঠাকুর বলিলেন, “আমর! ন৷ হয় গাড়ী থেকে নামি; গাড়ী পেছন 
দিয়ে ঘুরে যাক।” রাস্তা দিয়! একটু যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, 
পানওয়ালার! গর্তের ন্যায় একটি ঘরের সামনে দোকান খুলিয়৷ বসিয়া 
আছে। সে ঘরে গ্রবেশ করিতে হইলে মাথা নীচু করিয়া প্রবেশ করিতে 
হয়। ঠাকুর বলিছেন, কি কষ্ট, এহটুকুর ভিতরে বদ্ধ হয়ে থাকে ! 
সংসারীদের কি স্বভাব! এতেই আবার আনন্দময় ! 
গাড়ী ঘুরিয়া কাছে আসিল। ঠাকুর আবার গাড়ীতে উঠিলেন। 
ভিতরে ঠাকুরের সঙ্গে বাবুরাম, মাষ্টার, রাম চাটুষ্যে 
ছোট শৌপাঁল গাড়ীর ছাদে বসিলেন। 
একজন ভিখারিণী, ছেলে কোলে, গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা 
চাহিল। ঠাকুর দেখিয়।, মাষ্টারকে বলিলেন, কি গো, পয়সা আছে? 
'গৌপাল পয়সা দিলেন । 
| ব্ড়বাজার দিয়া গাড়ী চলিতেছে । দেওয়ালির ভারী ধুম । অন্ধকার 
রাত্রি কিন্ত আলোয় আলোকময়। বড়বাজারের গলি হইতে গাড়ী 
চিৎপুর রোডে পড়িল। সেস্থানেও আলোবৃষ্টি ও পিপীলিকার ন্যায় 
৷ লোকে লোকাকীর্ণ। লোক শা করিয়া ছুইপার্খের সুসজ্জিত বিপণি- 


বড়বাজার হইতে রাজপথে- দক্ষিণেশ্বরাভিযুখে * ২৭৫ 


শ্রেণী দর্শন করিতেছিল। কোথাও 'বা মিষ্টান্নের দোকান, পাত্রস্থিত 
নানাবিধ মিষ্টান্নে স্থশোভিত, কোথাও বা আতর গোলাপের দোকান, 
নানাবিধ সুন্দর চিত্রে স্থশোভিত | দোকানদারগণ মনোহর বেশ ধারণ 
করিয়া গোলাপপাশ হস্তে করিয়৷ দর্শকবুন্দের গায়ে গোলাপজল বর্ষণ 
করিতেছিল। গাড়ী একটি আতিরওয়ালার দোকানের সামনে আসিয়। 
পড়িল । ঠাকুর পঞ্চমবধিয় বালকের ন্যায় ছবি ও রোসনাই দেখিয়া 
আহলাদ প্রকাশ করিতেছেন । চতুদ্দিকে কোলাহল । ঠাকুর উচ্চৈঃঘ্ঘরে 
কহিতেছেন_-আরো এগিয়ে দেখ, আরো এগিয়ে | ও বলিতে বলিতে 
হাসিতেছেন। বাবুরামকে উচ্চহাস্ত করিয়া বলিতেছেন, ওরে; 
এগিয়ে পড়না কি করছিস? 


[ “এগিয়ে পড়"-_শ্রীরামকৃক্চের সঞ্চয় করবার যো নাই ] 

ভক্রেরা হাসিতে লাগিলেন ; বুঝিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বরের 
দিকে এগিয়ে পড়ঃ নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তষ্ট হয়ে থেকো না।' 
ব্রম্মাচারী কাঠ্রিয়াকে বলিয়াছিল, এগিয়ে পড়ত এগিয়ে পড়, ৷ কাঠরিয়া 
এগিয়ে ক্রমে ক্রমে দেখে, চন্দনগাছের বন; আবার কিছুদিন পরে 
এগিয়ে দেখে, রূপার খনি; আবার এগিয়ে দেখে, সোনার খনি ; 
শেষে দেখে, হীরা মাণিক! তাই ঠাকুর বার বার ব..তেছেন, এগিয়ে 
পড়। গাড়ী চলিতে লাগিল। মাষ্টার কাপড় কিনিয়াছেন, ঠাকুর 
দেখিয়াছেন। ছুখানি তেলধুতি ও ছুখানি ধোয়া । ঠাকুর কিন্তু 
কেবল তেলধুতি কিনিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, তেলধুতি 
ছুখানি সঙ্গে দাও, "বরং ও কাপড়গুলি এখন নিয়ে যাও, তোমার 
কাছে রেখে দেবে । একখানা বরং দিও । 

মাষ্টার _ আজ্ঞঃ একখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাব? 

প্রীরামকৃঞ্চ-__ন1 হয় এখন থাক, ছুষ্ানাই নিয়ে যাও। 
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মাষ্টার-_যে আন্দ্রা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ _আবার যখন দরকার হবে, তখন এনে দেবে । দেখ 
না, কাল বেণীপাল রামলালের জন্য গাড়ীতে খাবার দিতে এসেছিল । 
আমি বল্লুম, আমার সঙ্গে কোন জিনিস দিও ন1। সঞ্চয় কর্বার যো নাই। 

মাষ্টার__ আজ্ঞা হা, তার আর কি। এ সাদ৷ ঢুখানা এখন ফিরিয়ে 
নিয়ে যাব। 

ক্রীরামকৃষ্ণ (সম্সেহে)_ আমার মনে একটা কিছু হওয়া তোমাদের 
ভাল না।--এ তো আপনার কথা, যখন দরকার হবে, বোল্বো । 

মাষ্টার ( বিনীতভাবে )--যে আজ্ঞা । 

গাড়ী একটি দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল সেখানে কল্কে 
বিক্রী হইতেছে । শ্রীরামকৃঞ্ণ রামচাটুয্যেকে বলিলেন, রাম এক পয়সার 
কল্‌্কে কিনে লও না ! 

ঠাকুর একটি ভক্তের কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_আমি তাকে বল্লুম কাল বড়বাজারে যাব, তুই যাস্‌। 
তাবলেকি জান? আবার ট্রামের চার পয়সা! ভাড়া * লাগবে; কে 
যায়।” বেশী পালের বাগানে কাল গিছলো, সেখানে আবার আচাধ্য- 
গিরি কলে । কেউ বলে নাই, আপনিই গায়-_যেন লোকে জানুক, 
আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদেরই একজন । ( মাষ্টারের প্রতি )- হ্যাগা, এ কি 
বল দেখি, এক আন আবার খরচ লাগবে ! 

মারোয়াডী ভক্তদের অন্নকুটের কথা আবার পড়িল । 

জ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )_-এ যা দেখলে বুন্দাবনেও তাই । 


* তখন ট্রামের ভাড়া এক আনা 


বড়বাজার হইতে রাজপথে--দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে ২৭৭ 


রাখালরা * বৃন্দাবনে এইসব দেখছে"! তবে সেখানে অন্নকুট আরও 
উচু; লোকজনও অনেক, গোঁবর্ধন পর্বত আছে, এই সব প্রভেদ। 
[ হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ন্ম ] 

“কিস্ত থোর্রাদের কি ভক্তি দেখেছ ! যথার্থই হিন্দুভাব। এই 
সনাতন ধশ্ | ঠাকুরকে নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখলে। 
আনন্দ এই ভেবে যে, ভগবানের সিংহাসন আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি । 

“হিন্দুধর্ম্মই সনাতন ধর্ম ! ইদানীং যে সকল ধর্ম দেখছো, এ সব 
তারই ইচ্ছাতে হবে যাবে-_থাকৃবে না? তাই আমি বলি, ইদানীং যে 
সকল ভক্ত, তাদেরও চরণেভ্যে। নমঃ | হিন্দুধম্ম বরাবর আছে আর 
বরাবর থাকবে |” 

মাষ্টার বাড়ী প্রত্যাগমন করিবেন ৷ ঠাকুরের চরণ বন্দন করিয়া 
শোভাবাজরের কাছে নামিলেন। ঠাকুর আনন্দ করিতে করিতে 
গাড়ীতে যাইতেছেন । 


ক্্রীযুক্ত রাখাল তখনও (অক্টোবরে ) বুন্বারনে ছিলেন 


দ্বাবিংশ খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে 


গথম গৰিচ্ছেদ 


দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ ও 
€দবী ছোধুরাণা' পাঠ 


[ মাষ্টার, প্রসন্ন, কেদার, রাম, নিত্যগোপালঃ তারক, 
সুরেশ প্রভৃতি ] 


আজ শনিবার, ২৭শৈ ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দঃ পৌষ শুরা সপ্তমী 
তিথি। যীশুস্রীষ্টের জন্ম উপলক্ষে ভক্তদের অবসর হইয়াছে । অনেকে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছেন । সকালেই অনেকে উপস্থিত 
হইয়াছেন। মাষ্টার ও প্রসন্ন আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর তাহার ঘরে 
দক্ষিণদিকের দালানে রহিয়াছেন। তাহারা আসিয়া তাহার চরণ বন্দনা 
করিলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীযুক্ত সারদা প্রসন্ন এই প্রথম দর্শন করেন । 
ঠাকুর মাষ্টারকে বল্লেন, “কইঃ বহ্কিমকে আনলে না ?” 

বঙ্কিম একটি স্কুলের ছেলে । ঠাকুর বাগবাজারে তাহাকে দেখিয়া 
ছিলেন। দূর থেকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, ছেলেটি ভাল। 

ভক্তের অনেকেই আসিয়াছেন। কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, 
সুরেন্দ্র (মিত্র) প্রভৃতি ও ছোকর! ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত । 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটাতে গিয়া বসিয়াছেন । 
ভক্তের! চতুদ্দিকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, কেহ বসিয়া কেহ ঈীড়াইয়া । 


দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে-_শ্রীয়ামক্ণ ও “দেবী চৌধুরাণী' পাঠ ২৭৯ 


ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে ইষ্টকনিশ্মিত চাতালেরু উপর বসিয়া আছেন । দক্ষিণ- 
পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। সহান্তে মাষ্টারকে বলিলেন, 
“বইখানা কি এনেছ ?। 

মাষ্টার-_আজ্ঞা, হা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_প'ডে আমায় একটু একটু শোনাও দেখি। 

[ প্রীরামকুষ্চ ও" রাজার কর্তব্য ] 

ভক্তেরা আঠঞহের সহিত দেখিতেছেন কি পুত্তক। পুস্তকের নাম 
“দেবী চৌধুরাণী”। ঠাকুর শুনিয়াছেন, দেবী চৌধুরাণীতে নিষ্ষাম কর্মের 
কথা আছে । লেখক শ্রীযুক্ত বস্কিমের সুখ্যাতিও শুনিয়াছিলেন। পুস্তকে 
তিনি কি লিখিয়াছেন, তাহা শুনিলে তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে 
পারিবেন। মাষ্টার বলিলেন, “মেয়েটি ডাকাতের হাতে পড়েছিল । 
মেয়েটির নাম প্রফুল্ল পরে হ'ল দেবী চৌধুরাণী। যে ডাকাতটির হাতে 
মেয়েটি পড়েছিল, তার নাম ভবানী পাঠক । ডাকাতটি বড় ভাল । 
সেই প্রফুল্লকে অনেক সাধন ভজন করিয়েছিল। আর কি রকম করে 
নিফফষাম কর্ম করতে হয়ঃ তাই শিখিয়েছিল। ডাকাতটি তুষ্ট লোকদের 
কাছ থেকে টাকাকড়ি কেড়ে এনে গরীবস্ছুঃখীদের খাওয়াতো-_ তাদের 
দান কর্ত। প্রফুল্লকে বলেছিল, আমি ছুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি। 

শ্রীরামকৃ্*-__ও ত রাজার কর্তব্য । 

মাষ্টার__-আঁর এক জায়গায় ভক্তির কথা আছে। ভবানীঠাকুর 
প্রফুল্পর কাছে থাকবার জন্য একটি মেয়েকে পাঠিয়ে দিছলেন। তার 
নাম নিশি । সে মেয়েটি বড় ভক্তিমতী । সে বল্‌তো, শ্রীকৃষ্ণ আমার 
স্বামী । প্রফুল্লর বিয়ে হয়েছিল । প্রফুল্লর বাপ ছিল না, ম৷ ছিল। মিছে 
একটা বদনাম তুলে পান্ডার লোকে ওদের একঘরে ক'রে দিছল, তাই 
শ্বশুর প্রফুল্পকে বাড়ীতে নিয়ে যায় নাই। ছেলের আরও ছুটি বিয়ে, 


২৮০ শ্রীশ্রীরামকু্ণকথামুত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 


দিছল। প্রফুল্ল কিন্তু স্বামীর উপর বড় ভালবাসা ছিল। এইখানটা 
শুনলে বেশ বুঝতে পারা যাবে__ 

“নিশি-_আমি তাহার (ভবানী ঠাকুরের ) কন্যা, তিনি আমার 
পিতা । তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন । 

প্রফুল্প-_এক প্রকার কি? 

নিশি- সর্বস্ব গ্রীক । 

প্রফুল-_সেকি রকম ? 

নিশি-_রূপ, যৌবন, প্রাণ। 

প্রফুল্ল-তিনিই তোমার স্বামী? 

নিশি__ইা-কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমার অধিকারী, তিনিই 
আমার স্বামী । 

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিঃশ্বান ত্যাগ করিয়া বলিল, “বলিতে পারি না। কখন 
খ্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ-_স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকষ্ে মন 
উঠিত ন1।, 

মুর্খ ব্রজেশ্বর ( প্রফুল্পর স্বামী ) এত জানিত না! 

বয়স্যা৷ বলিল, 'শ্রীকচে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে ; কেন না, 
তার রূপ অনন্ত, যৌবন অনস্ত, এশ্বরয্য অনন্ত, গুণ অনন্ত ।, 

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্ত প্রফুল্ল নিরক্ষর--এ কথার 
উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম প্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর 
অনন্ত জানি। কিন্তু অনস্তকে ক্ষুদ্র হৃদয় পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। 
সাম্তকে পারি। তাই অনস্ত জগদাশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সাস্ত 
ক্তীকৃষ্চ। ন্বামী আরও পরিফাররূপে সাস্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র 
হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান । তাই হিন্দ্রমেয়ের 
পতিই দেবতা । অন্য নব সমাজ্‌, হিন্দু সমাজের কাছে এ অংশেনিকৃষ্ট। 


দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমুলে-_শ্রীরামকৃষ্ণ ও «দেবী চৌধুরাণী” পাঠ ২৮১ 


প্রফুল্ল মুর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না । বলিল, “আমি অত কথা 
ভাই বুঝিতে পারি না । তোমার নামটি কি, এখনও ত* বলিল না?” 

বয়স্া বলিল, ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি । আমি দিবার 
বহিন নিশি । দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়া আমিব। কিন্তু 
যা বলিতেছিলাম শোন । ঈশ্বরই পরম স্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই 
দেবতা । শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা ।গ্ছুটে! দেবত কেন ভাই? ছুই ঈশ্বর ? 
এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে ছুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে? 

প্রফুল্প-_দূর ! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে ? 
নিশি-_-মেয়েমানবষের ভালবাসার শেষ নাই । ভক্তি এক, ভালবাস৷ 
আর ।” 
[ আগে ঈশ্বর সাধন__না আগে লেখাপড়া ] 
মাষ্টার-_ভবানী ঠাকুর প্রফুল্পকে সাধন আরম্ভ করালেন। 

“প্রথম বসর ভবানী ঠাকুর প্রাফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে 
যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে 
আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে আলাপ পক্ষে নিষেধ 
রহিত করিলেন । কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন 
না। পরে তৃতীয় বসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী 
ঠাকুর বাছ। বাছ! শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুলের নিকটে যাইতেন- প্রফুল্ল 
নেড়া মাথায় অরনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত। 

“তার পর প্রফুল্লের বিষ্ভাশিক্ষা আরম্ভ । ব্যাকরণ পড়া হল, রঘু, 
কুমার, নৈষধ, শকুস্তলা । একটু সাংখ্য, একট বেদাস্ত, একটু ্তায়।” 

শ্রীরামকুষ্ণ*--এর মানে কি জান ? না পড়লে শুন্লে জ্ঞান হয় 
ন1। যে লিখেছে, এ সব লোকেরই এই মত। এরা ভাবে, আগে 
লেখাপড়া, তার পর ঈশ্বর ; ঈশ্বরকে জান্তে হ'লে লেখাপড়া চাই। 


২৮২  শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 


কিন্তু যু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ কর্তে হয়, তা হ'লে তার কখানা 
বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ, এসব আগে আমার অত 
খবরে কাজ কি? যো সো করে স্ব করেই হোক, ছ্ারবানদের 

ধাকা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যু মল্লিকের সঙ্গে 
আলাপ কর্ৰে হয়। আর যদি টাকাকড়ি এশ্বর্য্যের খবর জানতে ইচ্ছা 
হয়, তখন যছু্‌ মল্লিককে জিজ্ঞাস! কল্লেই হয়ে যাবে! খুব সহজে হ'য়ে 
যাবে । আগে রাম, তার পর রামের এশ্বর্য,_জগৎ। তাই বালীকি 
“মর।” মন্ত্র জপ করেছিলেন ৷ “ম" অর্থাৎ ঈশ্বর, তার পর “রা” অর্থাৎ 
জগও-_তার এশ্রর্ধ্য ! 

ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন । 


ছিতীয় গরিচ্ছোদ 
নিফাম ক্স ও শ্রারামকষ্--ফল সমর্পণ ও ভ্তি 


মাষ্টার অধ্যয়ন শেষ হ'লে আর অনেক দিন সাধনের পর ভবানী 
ঠাকুর প্রফুল্লের সঙ্গে আবার দেখা কর্তে এলেন। এইবার নিষ্কাম 
কর্মের উপদেশ দিবেন । গীতা থেকে শ্লোক বল্েন__ 
তস্মাদসক্তঃ সততং কাধ্যং কম্ম সমাচর | 
অসক্তো হ্যাচরন্‌ কণ্ম পরমাপ্পোতি পুরুষ; ॥ % 
অনাসক্তির তিনটি লক্ষণ বল্লেন।__ 
(১) ইন্ড্রিয়সংযম । (২) নিরহঙ্কার । (৩) স্ত্রীকে ফল সমর্পণ । 
নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ হয় না গীতা থেকে আবার বল্লেন-_ 


মা 


* অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্ববদ কর্ম কর। কারণ অনাসক্ত হইয়া! কাধ্য 
করিলে পুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ ভগবৎপদ লাভ করেন। [ গীতা ৩১১৪ 


দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে- শ্রীরামক্ণ ও “দেবী চৌধুরাণী? পাঠ ২৮৩ 


প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ ক্্মাণি সবর্বশঃ | 
অনস্কারবিমুঢাত্! কর্তাহমিতি মন্যতে ॥* 
তার পর সর্ধকন্মফল শ্রীকৃ্ে সমর্পণ । গীতা থেকে বল্লেন; 
য€ করোষি যদশ্বাসি বজ্জুভোষি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্তসি কৌন্ত্রেয় তও কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ ৭" 
নিক্ষাম কর্মের এই তিনটি লক্ষণ বলেছেন । 
গ্রীরামকৃষ্ণ-_এ বেশ । গীতার কথা । কাটবার যো নাই । তবে 
আর একটি কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ ফল সমর্পণ বলেছে ; শ্রীরুষেে ভক্তি 
বলে নাই। 
মাষ্টার--এখানে এ কথাটি বিশেষ ক'রে বলা নাই। 
[ হিসাব বুদ্ধিতে হয় না--একেবারে ঝাপ ] 
তারপর ধনের কি ব্যবহার কর্তে হবে, এই কথ। হ'লো। প্রফুল্ল বল্পে, 
এ সমস্ত ধন শীকুষ্ণে অর্পণ করিলাম । 
» “প্রফুল্-_যখন আমার সকল কণ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ করিলাম, তখন 
আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম । 
ভবানী--সব ? 
প্রফুল্ল _সব।। 
ভবানী-ঠিক তাহা হইলে কন্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার 
আহারের জন্য যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি 
জন্মিবে। অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন 


পাস 


৯ সমূদয় কণ্মই প্ররুততির গুণসমুহের দ্বারা কৃত হইতেছে। কিন্তু অহঙ্কার 
বিমুগ্ধ ব্যক্তি আপনাকে কর্তা বলিয়া মনে করেন। [গীতা--৩২৭ 

প* যাহা কিছু কর, যাহা খও, যে হোম কর, যাহা দান কর? যে তপস্যা কর, 
তাহাই আমাকে সমর্পণ কর । [ গীতা-৯)২৭ 
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হইতেই দেহ রক্ষা করিতে হইবে । ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে । অতএব 
এই ধন হইতে আপনার দেহ রক্ষা করিবে ।” 
মাষ্টার ( শ্রীরামকুষ্েের প্রতি, সহান্তে )- এটুকু পাটোয়ারী । 
শ্রীরামকৃষণ_হা, এটুকু পাটোয়ারী, এটুকু হিসাব বুদ্ধি। যেভগ- 
বান্‌কে চায়, সে একেবারে ঝাঁপ দেয়। দেহরক্ষার জন্য এইটুকু থাকলো, 
এ সব হিসাব আসে না । 
মাষ্টার--তারপর আছে, ভবানী জিজ্ঞাসা কল্লে, ধন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ 
অর্পণ কেমন ক'রে কর্বে? প্রফুল্ল বল্লে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ধভৃতে আছেন । 
অতএব সর্ববভূতে ধন বিতরণ কর্ব। ভবানী বল্লে ভাল, ভাল। আর 
গীতা থেকে শ্লোক বল্তে লাগ.লো,__ 
যো, মাং পশ্তি সব্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 
তস্তাহং ন প্রণস্ামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥ 
সর্ববভৃতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ৷ 
সর্ব! বর্তথমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ 
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্ঠতি যাইজ্জুন। 
ন্থথং বা যদি বা ছুখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ _এগুলি উত্তম ভক্তের লক্ষণ । 


___*যেব্যক্তি সর্বত্র আমাকে দেখিয়া থাকে এবং সকল বস্তকে আমাতে 
দেখিয়া থাকে, তাহার নিকট আমি কখন অদৃষ্ট থাকি না, দে কখনও আমার 
দৃষির দুরে থাকে না। যেব্যক্তি জীব ও ব্রদ্দে অভেদদরশী হইয়া! সর্বতুতস্থিত 
আমাকে ভজন! করে; যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না» সেই যোগী আমাতেই 
অবস্থান করে। হে অর্জুন, স্থথই হউক, ছুঃখই হউক, যিনি নিজের তুলনায় 
সকলের প্রতিই সমদর্শন করেন, সেই যোগীই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ । 

[ গীতা --+৬--৩০০১।৩২ 


দক্ষিণেশ্থরে পঞ্চবটামূলে_ শ্রীমুখ-কথিত চরিতামতত ২৮৫ 


[ বিষয়ী লোক ও তাহাদের ভাষা _জাকডে টানে ] 

মাষ্টার পড়িতে লাগিলেন । 

“সব্ধবভূতে দানের জন্য অনেক শ্রমের প্রয়োজন । কিছু বেশবিস্বাস 
কিছু ভোগবিলাসের ঠাটের প্রয়োজন । ভবানী তাই বল্লেন, কখন কখন 
কিছু 'দোকানদারী” চাই ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিরক্তভাবে )-_-“দোকানদারী চাই।” যেমন আকর 
তেমনি কথাও বেরোয়! রাতদিন বিষয় চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা। 
এ সব ক'রে ক'রে কথাগুলোও এই রকম হয়ে যায়। মুলো খেলে 
মুলোর ঢেকুর বেরোয় । দোকানদারী কথাটা না বলে এঁটে ভাল করে 
বল্লেই হ'তো, “আপনাকে অকর্থা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করা । সে 
দিন একজন গান গাচ্ছিল। সে গানের ভিতরে “লাভ; “লোকসান, 
এই সব কথাগুলে! অনেক ছিল। গান গাচ্ছিল, আমি বারণ কলম । 
যা ভাবে রাতদিন, সে বুলিই উঠে ! 


তীয় গরিচ্ছ্ 
ঈশ্বর দর্শনের উপায়-শ্রামুখ-কখিত চ্সিতান্ৃত 


পাঠ চলিতে লাগিল । এইবার ঈশ্বর-দর্শনের কথা। প্রফুল্ল এবার দেবী 
চৌধুরাণী হইয়াছেন । বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথি। দেবী বজরার উপর 
বসিয়। দিবার সহিত কথা কহিতেছেন। টাদ উঠিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে 
বজরা নক্গর করিয়া আছে । বজরার ছাদে দেবী ও সখীদ্বয়। ঈশ্বর কি 
প্রত্যক্ষ হন, এই কথা হইতেছে । দেবী বল্লেন, যেমন ফুলের গন্ধ ভ্রাণের 
প্রত্যক্ষ, সেইরূপ ঈশ্বর মনের প্রত্যক্ষ হন। “ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের 
বিষয় |” 
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শ্রীরামকৃষ্ণ মনের প্রত্যক্ষ । সে এ মনের নয় | সে শুদ্ধ মনের। 
এ মন থাকে না । বিষয়াসক্তি একটুও থাক্‌লে হয় না। মন যখন শুদ্ধ 
হয়, শুদ্ধ মনও বলতে পার, শুদ্ধ আত্মাও বল্তে পার। 


[ যোগ দূরবীন- পাতিব্রত্যধর্্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


মাষ্টার- মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ যে সহজে হয় না, একথা একটু পরে 
আছে । বলেছে, প্রত্যক্ষ কর্‌তে দূরবীন চাই । এ দূরবীনের নাম যোগ । 
তারপর যেমন গীতায় আছে, বলেছে, যোগ তিন রকম,__জ্ঞানযোগ, 
ভক্তিযোগ, কন্মনরযোগ । এই যোগ-দুরবীন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায়। 

প্রীরামকুষ্ণ-_এ খুব ভাল কথা । গীতার কথা। 

মাষ্টার-_শেষে দেবী চৌধুবাণীর স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'লো। স্বামীর 
উপর খুব ভক্তি। স্বামীকে বল্লে, “তুমি আমার দেবতা । আমি অন্য 
দেবতার অচ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম, শিথিতে পারি নাই । তুমি সব 
দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ ॥, 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে ) শিখিতে পারি নাই!” এর নাম পতিব্রতার 
ধন্ম। এও আছে। 

পাঠ সমাপ্ত হইল। ঠাকুর হাসিতেছেন। ভক্তের! চাহিয়া আছেন, 
ঠাকুর আবার কি বলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে, কেদার ও অন্যান্য ভক্তদেব প্রতি )--এ এক " 
রকম মন্দ নয়। পতিব্রতাধন্ম। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর 
জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হ'য়ে লীলা! ক'র্ছেন। 


[ পূর্র্বকথা_ঠাকুরের ব্রন্মজ্ঞানের অবস্থা ও সর্ব্বভৃতে 
ঈশ্বর দর্শন ] 


“কি অবস্থা! গেছে ! হরগ্্রীভাবে কত দিন ছিলুম । আবার কত 
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দিন রাধাকৃষ্ণভাবে ! কখন সীতারামের ভাবে! রাধার ভাবে কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ কর্ত,ম, সীতার ভাবে রাম রাম কর্তূম। 

“তবে লীলাই শেষ নয় । এই সব ভাবের পর বল্লুম, মা, এ সবে 
বিচ্ছেদ আছে। যাঁর বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা ক'রে দাও। তাই 
কত দিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই ভাবে রইলুম। ঠাকুরদের ছবি ঘর 
থেকে বার ক'রে দিলুম। 

“তাকে সর্ধবভূতে দর্শন কর্তে লাগলুম ! পুজা! উঠে গেল! এই 
বেল্গাছ ! বেল্পাতা তুলতে আসতুম ! একদিন পাতা ছি'ড়তে গিয়ে 
আস খানিকটা উঠে এল। দেখলাম গাছ চেতন্যময় ! মনে কষ্ট 
হলো] । দুর্ব্বা তুল্তে গিয়ে দেখি, আর সে রকম ক'রে তুল্‌্তে পারিনি । 
তখন রোক করে তুল্তে গেলুম । 

“আমি লেবু কাটতে পারি না। সে দিন অনেক কষ্টেঃ “জয় কালী, 
ব'লে তার সম্মুখে বলির মত ক'রে তবে কাটতে পেরেছিলুম। এক- 
দিন ফুল তুল্তে গিয়ে দেখিয়ে দিলে, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন 
সম্মুখে বিরাট__পৃজা হয়ে গেছে__বিরাটের মাথায় ফুলের ভোড়। ! 
আর ফুল তোলা হ'লো না! 

“তিনি মানুষ হয়েও লীলা ক'রছেন। আমি দেখি, সাক্ষাৎ 
নারায়ণ! কাঠ ঘস্তে ঘস্তে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর 
থাকলে মান্ুষেতেই ঈশ্বর দর্শন হয়। তেমন টোপ হ'লে বড় রুই 
কাতলা কপ, করে খায়। প্রেমোন্মাদ হলে সর্ববভূতে সাক্ষাৎকার হয়। 
গোপীর। সব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল | বলে- 
ছিল, আমিই কৃষ্ণ! তখন উম্মান অবস্থা ! গাছ দেখে বলে, এরা তপস্থী 
শ্রীকফণের ধ্যান ক'রছে। তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ ক'রে এ 
দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে! 


২৮৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_২য় ভাগ [১৮৮৪৯ ২৭শে ডিসেম্বর 


“পতিব্রতাধর্্ম ; স্বামী দেবতা । তা হবে না কেন? প্রতিমায় 
পূজা! হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? 


[ প্রতিমায় আবির্ভাব-_মানুষে ঈশ্বর দর্শন কখন ? 
নিত্যসিদ্ধ ও সংসার ] 

“প্রতিমায় আবির্ভাব হ'তে গেলে তিনটি জিনিসের দরকার» __ 
প্রথম পূজারীর ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা ম্ুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহ- 
স্বামীর ভক্তি । বৈষ্ণব চরণ বলেছিল, শেষে নরলীলাতেই মনটি কুড়িয়ে 
আসে। ৃ 
তবে একটি কথা আছে,__তাকে সাক্ষাৎকার না করলে এরূপ লীলা 
দর্শন হয় না| সাক্ষাৎকারের লক্ষণ কি জান? বালক স্বভাব হয়। 
কেন বালক স্বভাব হয়? ঈশ্বর নিজে বালকম্বভাব কিনা! তাই যে 
তাকে দর্শন করে, তারও বালকম্বভাব হয়ে যায়। 


[ ঈশ্বর দর্শনের উপায়-_তীব্র বৈরাগ্য ও তিনি আপনার 
বাপ এই বোধ ] 

«এই দর্শন হওয়৷ চাই । এখন তার সাক্ষাৎকার কেমন ক'রে হয়? 
তীব্র বৈরাগ্য। এমন হওয়া চাই যে, বল্‌্বে “কি”! জগৎপিতা-" 
আমি কি জগৎ ছাড়া? আমায় তুমি দয়া করবে না? শাল! !, 

“যে যাকে চিস্তা করে, সে তার সত্তা পায়। শিবপুজা ক'রে শিবের 
সত্তা পায়। একজন রামের ভক্ত, রাতদিন হনুমানের চিন্তা ক'রতো ! 
মনে করতো, আমি হন্ুমান হয়েছি । শেষে তার ফ্ুব বিশ্বাম হলো যে» 
তার একটু ল্যাজও হয়েছে ! 

*শিব অংশে জ্ঞান হয়ঃ বিষুণ অংশে ভক্তি হয়। যাদের শিব অংশ 
তাদের জ্ঞানীর শ্বভাব, যাদের 'বিষুট অংশ, তাদের ভক্তের ক্বভাব ৮, . 


দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটামূলে-_শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ধদসঙ্গে ২৮৯ 
[ চেতম্যদেব অবতার-_সামান্য জীব ছুব্ধল ] 


মাষ্টর-_চৈতন্যদেব ? তার ত আপনি বলেছিলেন, জ্ঞান ও ভক্তি 
দুই ছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া! )--তার আলাদা কথা । তিনি ঈশ্বরের 
অবতার । তার সঙ্গে জীবের অনেকে তফাৎ । তার এমন বৈরাগ্য যে, 
সাব্বভৌম যখন জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফন্ফর্‌ করে 
উড়ে গেল, ভিজ লো! না। সর্বদাই সমাধিহ্থ ! কত বড় কামজয়ী ! 
জীবের সহিত তাব তুলনা ! সিংহ বার বছরে একবার রমণ করে । কিন্ত 
মাংস খায় ; চড়ুই কাকর খায়, কিন্ত রাতদিনই রমণ করে। তেমনি 
অবতার আর জীব। জীব কাম ত্যাগ করে, আবার একদিন হয়তো। 
রমণ হয়ে গেল ঃ সামলাতে পারে না। ( মাষ্টারের প্রতি ) লঙ্জ] কেন? 
যার হয় সেলোক পোক দেখে ! “লজ্জা ঘুণা ভয়, তিন থাকৃতে নয় ।, 
এ সব পাশ । “অষ্ট পাশ” আছে না? 

“যে নিত্যসিদ্ধ তার আবার সংসারে ভয় কি? ছকবাধা খেল! ; 
আবার ফেল্লে কি হয়ঃ ছকর্বাধা খেলাতে এ ভয় থাকে না। 

“যে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে করলে সংসারেও থাকতে পারে। কেউ 
কেউ ছুই তলোয়ার নিয়ে খেলতে পারে । এমন খেলোয়াড় যে, টিল 
পড়লে তলোয়ারে লেগে ঠিকৃরে যায় !” 


[ দর্শনের উপায় যোগ-_যোগীর লক্ষণ ] 


ভক্ত-_মহাশয়, রি অবস্থায় ঈশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায়? 
ল্ীরামকৃষ্ণ*_মন সব কুড়িয়ে না আন্লে কি হয়? ভাগবতে শুক- 
দেবের কথা আছে__পথে যাচ্ছে যেন সঙ্গীন চড়ান। কোনদিকে দৃষ্টি 
নাই। এক লক্ষ্য-_কেবল ভগবানের দ্রিকে দৃর্টি। এর নাম যোগ । 
২য়-_-১৯ 


২৯০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচকথামুত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 


“চাতক কেবল মেঘের জল খায়। গঙ্গা, যমুন|, গোদাবরী, আর 
সব নদী জলে পরিপূর্ণ, সাত সমুদ্র ভরপুর, তবু সে জল খাবে না। 
মেঘের জল পড়বে তবে খাবে । 

“যার এরূপ যোগ হয়েছে, তার ঈশ্বরের দর্শন হতে পারে । থিয়েটারে 
গেলে যতক্ষণ না পর্দা উঠে ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানা রকম গল্প 
করে-_বাড়ীর কথা, আফিসেন কথা, ইস্কুলের কথা এই সব। যাই পর্দা 
উঠে অমনি কথাবার্ী সব বন্ধ। যা নাটক হচ্ছে, একদৃষ্টে তাই 
দেখতে থাকে । অনেকক্ষণ পরে যদি এক আধটা কথ। কয় সে এ 
নাটকেরই কথা । 

“মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দের কথাই কয়।৮ 


রথ গরিচ্টের 
পঞ্চবটামুলে শ্রারামন্ষ্+--অবতাররের 'অপরাধ' নাই 


নিত্যগোপাল সাম্নে উপবিষ্ট । সবর্বদা ভাবস্থ্‌, মুখে কথা নাই । . 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)__ গোপাল ! তুই কেবল চুপ করে থাকিস! 
নিত্য (বালকের হ্যায় )--আমি-__জানি- না| 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_ বুঝেছি কিছু বলিস না কেন! অপরাধ? 

“বটে বটে। জয় বিজয় নারায়ণের দ্বারী, স্নক সনাতনাদি খষি- 
দের ভিতরে যেতে বারণ করেছিল। সেই অপরাধে তিনবার এই 
সংসারে জন্মাতে হয়েছিল । 

ঞগ্রীদাম গোলকে বিরজার,দ্বারী ছিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণকে বিরজার 
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মন্দিরে ধরবার জন্য তার দ্বারে গিছলেন, আর ভিতরে ঢুকতে চেয়ে- 
ছিলেন-_শ্রীদাম ঢুকতে দেয় নাই | তাই শ্রীমতী শাপ দিলেন, তুই মর্তে 
অস্থুর হয়ে জম্মাগে যা। শ্রাদামও শাপ দিছ,লে। ! (সকলের ঈষৎ হাস্য) । 

“কিন্তু একটি কথা আছে, ছেলে যদি বাপের হাত ধরে, তা হলে 
খানায় পড়লেও পড়তে পারে, কিন্তু বাপ যার হাত ধরে থাকে, তার 
ভয় কি! ॥ 

“প্রীদামের কথা ত্রহ্মবৈবর্ত্ পুরাণে আছে 1” 

কেদার ( চাটুষ্যে) এখন ঢাকায় থাকেন, তিনি সরকারী কন্মন 
করেন । আগে কর্মস্থল কলিকাতায় ছিল, এখন ঢাকায়। তিনি 
ঠাকুরের পরম ভক্ত । টাকায় অনেকগুলি ভক্তের সঙ্গ হইয়াছে । সেই 
সকল ভক্তের! তার কাছে সর্বদ] আসেন ও উপদেশ গ্রহণ করেন। 
শুধু হাতে ভক্তদর্শনে আস্তে নাই । অনেকে মিষ্টান্নাদি আনেন ও 
কেদারকে নিবেদন করেন । 


[ সব রকম লোকের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নানারকম 
ভাব ও অবস্থা? ] 


.কেদার ( অতি বিনীতভাবে )- তাদের জিনিস কি খাবো ? 

জ্রীরামকৃষ্-_-যদি ঈশ্বরে ভক্তি করে দেয়, তা হলে দোষ নাই । 
কামনা করে দিলে সে জিনিস ভাল নয়। 

কেদার- আমি তাদের বলেছি, আমি নিশ্চিন্ত । আমি বলেছি, 
যিনি আমায় কুপা করেছেন, তিনি সব জানেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-তা ত সত্য। এখানে সব রকম লোক 
আসে, তাই সব রকম ভাব দেখতে পায় । 

কেদার-_আমার নান! বিষয় জানা দরকার নাই। 


২৯২ শ্রীপ্ীরামকুষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)১_না গো, সব একটু একটু চাই । যদি মুদীর 
দোকান কেউ করে, সব রকম রাখতে হয়--কিছু মুস্ুর ডালও চাই, 
হোলো খানিকট! তেঁতুল, এ সব রাখতে হয়। 

“বাজনার যে ওস্তাদ, সব বাজনা সে কিছু কিছু বাজাতে পারে ।” 

ঠাকুর ঝাঁউতলায় বাহো গেলেন- একটি ভক্ত গাড় লইয়া .সেই- 
খানে রাখিয়া আসিলেন । 

ভক্তেরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন__কেহ বা ঠাকুরের ঘরের দিকে 
গমন করিলেন, কেহ কেহ পঞ্চবটীতে ফিরিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর 
সেখানে আসিয়া বলিলেন--“ছু তিন বার বাসে গেলুম | মল্লিকের বাড়ী 
খাওয়। ;£-ঘোর বিষয়ী। পেট গরম হ'য়েছে।” 
[ সমাধিস্থ পুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণের ) পানের ডিবে স্মরণ ] 
ঠাকুরের পানের ডিবে পঞ্চবটীর চাতালে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে । 
আরও ছু একটি জিনিস। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মাঙ্টারকে বল্লেন, “এ ডিবে আর কি কি আছে, ঘরে 
আন ।”৮ এই বলিয়! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের দিকে দক্ষিণাস্তয 
হইয়া আসিতে লাগিলেন। ভক্তের! সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আমিতেছেন। 
কাহারও হাতে পানের ডিবে, কাহারও হাতে গাড়, ইত্যাদি । 

ঠাকুর মধ্যাহ্নের পর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন । ছুই চারিটি ভক্ত 
আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে একটি ছোট তাকিয়। হেলান 
দিয়া বসিয়া আছেন । একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন__ 

[ জ্ঞানী ও ভক্তের ভাব একাধারে কি হয়? সাধনা চাই ] 
“মহাশয়, জ্ঞানে কি ঈশ্বরের 4১৮6৭19869৪ (গুণ ) জানা যায় ? 
ঠাকুর বলিলেন, “সে এ জ্ঞানে নয়। অমনি কি তাঁকে জান যায় ? 

সাধন কর্তে হয়। আর, একটা কোন তাব আশ্রয় কর্তে হয়। দাসভাব। 


দক্ষিণেশ্বরে_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ধদসঙ্গে ২৯৩ 
খধিদের শান্তভাব ছিল ! জ্ঞানীদের কি ভাব জান? স্বস্থরূপকে চিন্তা 
করা । (একজন ভক্তের প্রতি, সহান্তে )--তোমার কি 1” 

ভক্তটি চুপ করিয়া রহিলেন? ্‌ 

স্রীরামকুষ্ণ (সহান্তে)-তোমার দুই ভাব--ন্বত্বরূপকে চিন্তা কর।ও 
বটে, আবার সেব্য সেবকেরও ভাব বটে। কেমন ঠিক কিনা? 

ভক্ত ( সহাস্তে ও কুণ্ঠিতভাবে )__আঁজ্ঞা, ই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সঠান্তে )--তাই তাজরা বলে, তিমি মনের কথা সব 
বুঝতে পার । ও ভাব খুব এগিয়ে গেলে হয়। প্রহ্নাদের হয়েছিল । 

“কিন্ত ও ভাব সাধন কর্তে গেলে কন্ধ চাই। 

“একজন কুলগাছের কাটা টিপে ধরে আছে-হাত দিয়ে রক্ত দর্‌ 
দূর্‌ করে পড়ছে, কিন্ত বলে, আমার কিছু হয় নাই, লাগে নাই! জিজ্ঞাসা 
করলে বলে, বেশ বেশ" । এ কথা শুধু মুখে বল্লে কি হবে? ভাব 
সাধন করতে হয়।” 

ভক্তের! ঠাকুরের কথাযৃত পান করিতেছেন । 


ব্রয়োবিংশ খণ্ড 


দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে 
গ্রথম গরিচ্ছেদ 
(দালযাত্রাদিবসে শ্রারামক্কষ্চ ও ভর্তিযোগ 


আজ ৬দোলবযাত্রাঃ শ্রী শ্রীমহাগ্রভূর জন্মদিন, ১৯শে ফাল্গুন, পুিমা, 
রবিবার ১লা মার্চ, ১৮৮৫ । শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে ছোট খাট্রটিতে 
বসিয়া সমাধিস্থ! ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন,__একদুৃষ্টে 
তাহাকে দেখিতেছেন । মহিমাচরণ, রাম (দত্ত ) মনোমোহন, নবাই 
চেতন, মাষ্টার প্রততি অনেকে বসিয়া আছেন। 
ভক্তেরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন। সমাধি ভঙ্গ হইল । এখন ভাবের 
পূর্ণমাত্র! ৷ ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন । “বাবু” হরিভক্তির কথা-_ 
মহিমা-_-আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। 
নারাধিতে৷ যদি হরিস্তপস্া! ততঃ কিম ॥ 
অন্তবহির্যদি হারস্তপস! ততঃ কিম্‌। 
নাস্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌॥ 
বিরম বিরম ব্রহ্ধন কিং তপস্তাস্ব বন । 
ব্রজ বজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্‌ ॥ 
লিভ লভ হরিভক্তিং বৈস্বোক্তাং স্ুপক্কাম । 
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তৃরীঞ্চ ॥ ) 
“নারদপঞ্চরাত্রে আছে । নারদ তপস্তা করছিলেন, দৈববাণী হ'ল-_ 
*হরিকে যদি আরাধান| করা যায়' তাহলে তপস্তার কি প্রয়োজন? 
আর হরিকে যদি না আরাধমা করা হয়, তা'হলেই বা তপস্তার কি 


দক্ষিণেশ্বরে এদোলযাত্রাদিবসে নরেন্দাদি সঙ্গে ১৯৫ 


প্রয়োজন ? হরি যদি অস্তুরে বাহিরে থ্ঁকেন, তা'হলেই বা তপন্যার 
কি প্রয়োজন? আর যদি অন্তরে বাহিরে না থাকেন, তা'হলেই বা 
তপস্তার কি প্রয়োজন ? অতএব হে ব্রহ্মন্, বিরত হও, বৎস, তপস্যার 
কি প্রয়োজন? জ্ঞান-সিক্ধু শঙ্করের কাছে গমন কর। বৈষ্ণবেরা যে 
হরিভক্তির কথ। বলে গেছেন, সেই স্ুুপক্ক। ভক্তি লাভ কর, লাভ কর। 
এই ভক্তি,_-এই ভক্তি-কাটারি-_দ্বারা ভবনিগড় ছেদন হবে ।” 
[ ঈশ্বরকোটি__শুকদেবের সমাধিভঙ্গ__হনুমান১ প্রহ্লাদ ] 

প্রীরামকৃষ্ণ-__জীবকোটি ও ঈঘ্বরকোটি । জীবকোটির ভক্তি, বৈণী 
ভক্তি। এত উপচারে পুজা কর্তে হবে, এত জপ কর্তে হবে, এত 
পুরশ্চরণ কর্তে হবে। এই বৈধীভক্তির পর জ্ঞান। তারপর লয়। এই 
লয়ের পর আর ফেরে না। 

“ঈশ্বরকোটির আলাদা কথ৷ ;_যেমন অনুলোম বিলোম । “নেতি” 
এনেতি” করে ছাদে পৌছে যখন দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈরী,_ইট, 
চুণ, সুরকি,_সিঁড়িও সেই জিনিসে তেরী। তখন কখন ছাদেও 
থাকৃতে পারে, আবার উঠ] নামাও কর্তে পারে । 

“শুকদেব সমাধিস্থ ছিলেন। নিব্বিকল্প সমাধি, জড় সমাধি । 
ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন,__পরীক্ষিতকে ভাগবত শুনাতে হবে ॥ 
নারদ দেখলেন, জড়ের ন্যায় শুকদেব বাহাশূন্য__বসে আছেন । তখন 
বীথার সঙ্গে হরির রূপ চার শ্লোকে বর্ণনা কর্তে লাগলেন । প্রথম শ্লোক 
বল্তে বল্তে শুকদেবের রোমাঞ্চ হলো । ক্রমে অশ্রু ; অন্তরে হাদয় 
মধ্যে, চিন্ময়রূপ দর্শন কর্তে লাগলেন । জড় সমাধির পর আবার রূপ 
দর্শনও হলো ৷ শুকদেয় ঈশ্বরকোঁটি। 

“হনুমান সাকার 'নিরাকার সাক্ষাৎকার করে রামমুন্তিতে নিষ্ঠ। 
করে থাকলো । চিদঘন আশন্দের মুন্ডি সেই রামমৃত্তি । 


২৯৬ শ্রীপ্লীরামকৃঞ্ণচকথামূত-_২য় ভাগ [১৮৮৫১ ১লা মাচ্চ 


“প্রহ্নাদদ কখন দেখতেন সোইহং ; আবার কখন দাঁসভাবে 
থাকৃতেন । ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে ? তাই সেবা সেবকভাব 
আশ্রয় কর্তে হয়» তুমি প্র, আমি দাস। হরিরস আস্বাদন কর্বার 
জন্য | রসবসিকের ভাবে ঈশ্বর, তুমি রম, % আমি রসিক । 

“ভক্তির আমি, বিদ্ভার আমি, বালকেব আমি,_এতে দোষ নাই । 
শক্করাচার্ধ্য এ“বছ্ভার আমি? রেখেছিলেন ; লোকশিক্ষ। দিবার জন্য । 
বালকের আমির আট নাই । বালক গুণাতীত,_-কোন গুণের বশ নয় । 
এই রাগ কল্লে, আবার কোথাও কিছু নাই | এই খেলাঘর কল্পে, আবার 
ভূলে গেল; এই খেলুড়েদের ভালবাসছে, আবার কিছুদিন তাদের না 
দেখলে ত সব ভূলে গেল । বালক সত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়। 

“তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত-_-এটি ভক্তের ভাব এ আমি “ভক্তির 
আমি'। কেন ভক্তির আমি রাখে? তার মানে আছে। “আমি' ত 
যাবার নয় তবে থাক শালা “দাস আমি? ভত্তের আমি" হয়ে। 

“হাজার বিচার কর, আমি যাঁয় না। আমি রূপ কুম্ত। ব্রহ্ম 
যেন সমুদ্র--জলে জল। কুস্তের ভিতরে বাহিরে জল। জলে জল । তবু 
কুম্ত ত আছে। এটি ভক্তের আমির ন্বরূপ। যতক্ষণ কুম্ত আছে, আমি 
তুমি আছে ; তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত ; তুমি প্রভু, জামি দাস; এও 
আছে। হাজার বিচার কর, এ ছাড়বার জো নাই । বুস্ত না থাকলে 
তখন সে এক কথা ।” 


* রসে। বৈ সঃ | ন্সং হোবাঘং লন্ধানম্দী ভবন্তি | : 
কোঁহেবান্াৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ জনন্দেল হাছ। 
[ তৈত্তিবীয়োপনিষদ্‌ 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্ 


ঠাকুর শ্রারামক্ঞ্চ ও তীহার-নরেজ্জকে 
সন্যাসেনন উপদেশ 


নরেন্দ্র আসিয়! প্রপাম করিয়। বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেক্দরের সঙ্গে 
কথা কহিতেছেন । কথা কহিতে কঠিতে মেজেতে মাসিয়। বসিলেন। 
মেজেতে মাছুর পাতা । এতক্ষণে ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে ভক্তেরাও 
আছেন, বাহিরের লোকও আমিয়াছেন। 

প্রীরামকৃঞ্চ ( নরেন্দ্রের প্রতি )--ভাল আডিস্‌? তুই নাকি গিরীশ 
ঘোষের ওখানে প্রায়ই যান্‌? 

নরেন্দ_ আজে ভা, মাঝে মাঝে মাই। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গ্রিরীশ কয়মাস হইল নৃতন আস] যাওয়া 
করিতেছেন । ঠাকুর বলেন, গিরীশের বিশ্বাস আকড়ে পাওয়া যায় 
না। যেমন বিশ্বাস, তেমনি অনুরাগ । বাড়ীতে ঠাকুরের চিন্তায় সব্বদা 
মাতোয়ার৷ হয়ে থাকেন । নরেন্দ্র প্রায় যান, হরিপদ, দেবেন্দ্র ও অনেক 
ভক্ত তার বাড়ীতে প্রায় যান : গিরীশ তাহাদের সঙ্গে কেবল ঠাকুরের 
কথাই কন। গিরীশ সংসারে থাকেন, কিন্তু ঠাকুর দেখিতেছেন, 
নরেন্দ্র সংসারে থাকিবেন না,__কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিবেন। ঠাকুর 
নরেন্দ্রের সহিত কথ। কহিতেছেন__ 

স্রীরামকৃষ্চ-_তুইঈ। গিরীশ ঘোষের ওখানে বেশী যাস? 

[ সন্ন্যাসের অধিকাখী__কৌমার-বৈরাগ্য- গিরাশ কেন থাকের_- 
রাবণ ও দে প্রকৃতিতে যোগ্য ও ভোগ ] 
“কিত্ত রসুনের বাঙি যত :ধে1ও না» কেন, গন্ধ একটু থাকৃবেই । 


২৯৮ প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত _২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১লা মার্চ 


ছোকরারা শুদ্ধ আধার ! কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই; অনেক দিন 
ধ'রে কামিনী-কাঞ্চন খাটলে বস্ুনের গন্ধ হয় । 

“যেমন কাকে ঠোকরান আম । ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও 
সন্দেহ। নৃতন হাড়ি আর দেপাতা হাড়ি । দৈপাতা৷ হাড়িতে ছুধ রাখতে 
ভয় হয়। প্রায় ঢুধ নষ্ট হয়ে যায়। 

“ওরা থাক আলাদা । যোগও আছে, ভোগও আছে । যেমন 
রাবণের ভাব__নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ কর্বে। 

“অন্ুররা নানা ভোগও কচ্ছে, আবার নারায়ণকেও লাভ কচ্ছে 7? 

নরেন্দ্র গিরীশ ঘোষ আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে । 

শ্রীরামকষ্ণ-__বড় বেলায় দামড়া হয়েছেঃ আমি বর্দমানে দেখে- 
ছিলাম । একটা দামড়া, গাই গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাস! 
কলুম, এ কি হলো ? এ তে দামড়া ! তখন ।গাড়োয়ান বল্লে, মশায়, 
এ বেশী বয়সে দামড হয়েছিল৷ তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই। 

“এক জায়গায় সন্যাসীরা বসে আছে-একটি স্ত্রীলোক সেইখান 
দিয়ে চলে যাচ্ছে । সকলেই ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছে, একজন আড় চোখে 
চেয়ে দেখলে । সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল । 

“একটি বাটিতে যদি রসুন গোলা যায়, রন্ুনের গন্ধ কি যায়? 
বাবুই গাছে কি আম হয়? হ'তে পারে সিদ্ধাই তেমন থাকলে, বাবুই 
গাছেও আম হয়। সে সিদ্ধাই কি সকলের হয়? 

“সংসারী লোকের অবসর কই? একজন একটি ভাগবতের 
পণ্ডিত চেয়েছিল । তার বন্ধু বল্লে-একটি উত্তম ভাগবতের পণ্ডিত 
আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে। তার রর অনেক চাষ বাস 
দেখতে হয় । চারখানা লাঙ্গল, আটট! ঠেলে পুরু । সর্বদা তদারক 
কর্তে হয়; অবসর নাই। যান পণ্ডিতের দরকার সে বলে, আমার 


দক্ষিণেশ্বরে ৬ দোলযাত্রাদিবসে নরেন্দ্রাদি সঙ্গে ২৯৯ 


এমন ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার নাইঃ যার অবসর নাই। লাঙ্গল- 
হেলেগরু-ওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। আমি এমন 
ভাগবত পণ্ডিত চাই যে আমাকে ভাগবত শুনাতে পারে। 

“এক রাজা রোজ ভাগবত শুন্তো। পণ্ডিত পড়া শেষ হলে 
রাজাকে বল্তো,__রাজ] বুঝেছ ?% রাজাও রোজ জ্বলে-_আগে তৃমি 
বোঝ! পণ্ডিত বাড়ী গিয়ে রোজ ভাবে-_রাজা এমন কথা বলে কেন 
যে তুমি আগে বোঝ। লোকট! সাধন-ভজন কর্বো_ ক্রমে চৈতন্য 
হলো] । তখন দেখলে যে, হরিপাদপদ্ই সার, আর সব মিথ্যা । সংসারে 
বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল । কেবল একজনকে পাঠালে রাজাকে বল্তে 
যে-_ রাজা, এইবারে বুঝেছি । 

“তবে কি এদের ঘৃণা করি ? নাঃ ব্রহ্মজ্ঞান তখন আনি । তিনি সব 
হয়েছেন, সকলেই নারায়ণ । সব যোনিই মাতৃযোনি, তখন বেশ্যা 
ও সতীলক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ দেখি ন|। 


[ “সব কলাই এর ডালের খদ্দের- রূপ ও এশ্বর্যের বশ] 


“কি বল্ব সব দেখছি কলাইয়ের ডালের খন্দের। কামিনীকাঞ্চন 
ছাড়তে চায় না । লোকে মেয়েমান্নুষের রূপে ভুলে যায়, টাকা এইশ্বধ্য 
দেখলে ভুলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের বূপদর্শন করলে ব্রন্মপদ তুচ্ছ হয়। 

“রাবণকে একজন বলেছিলো, ভুমি সব রূপ ধরে সীতার কাছে যাও, 
রামরূপ ধর না কেন? রাবণ বল্লেঃ রামরূপ হৃদয়ে একবার দেখলে রস্ত। 
তিলোত্তমা এদের চিতার ভক্ম বলে বোধ হয়। ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয় পরস্ত্রীর 
কথা ত দূরে থাক্‌। 

“সব কলাইএর ডা(লর খ বর । শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে শুদ্ধা 
ভক্তি হয় না-এক লক্ষ্যতয় নাঁ, নানা দিকে মন থাকে । 





৩০০ প্রীশ্রীরামকুষ্ণচকথামুত-_২র ভাগ [ ১৮৮৫, ১লা মার্চ 





[ নেপালী মেয়ে, ঈশ্বরের দাসী-__সংসারীর দাসত্ব ] 

(মনোমোহনের প্রতি)--“তুমি রাগই কর আর যাই কর-_রাখালকে 
বল্লাম, ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস্‌, এ কথা বরং শুনবো; 
তবু কারুর দাসত্ব করিস্‌, চাকরী করিস, এ কথ যেন না শুনি। 

“নেপালের একটি মেয়ে এসেছিল। বেশ এস্রাজ বাজিয়ে গান 
করলে । হরিনাম গান । কেউ জিজ্ঞাসা কব্লে-__-“তোমার বিবাহ হয়েছে? 
ত! বললে, আবার কার দাঁসী হব? এক ভগবানের দাসী আমি ।, 

“কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে থেকে কি করে হবে? অনাসক্ত হওয় 
বড় কঠিন। একদিকে “মগের দাস, একদিকে টাকার দাস, আর এক 
দিকে মনিবের দাস, তাদের চাকরী করতে হয় । 

“একটি ফকির বনে কুটীর করে থাকৃতো । তখন আকবর শা দিল্লীর 
বাদৃশা। ফকিরটির কাছে অনেকে আস্তো।। অতিথিসংকার কর্‌তে 
তার ঝড় ইচ্ছা হয়। একাদন ভাবলে, যে টাকা-কড়ি না হলে কেমন 
করে অতিথিসকার হয়! তবে যাই একবার আকবর শার কাছে। 
সাধু ফকিরের অবারিত দ্বার । আকবার শা তখন নমাজ পড় ছিলেন, 
ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসলো । দেখলে আকৃবর শা নমাজের 
শেষে বল্‌্ছে, “হে আল্লা, ধন দাও দৌলত দাও, আরো কত কি।, এই 
সময়ে ককিরটি উঠে নামাজের ঘর থেকে চলে যাবার উদ্যোগ কর্ড 
লাগলো । আকৃবর শা ইসারা করে বস্তে বল্েন। নমাজ শেষ 
হলে বাদশ। জিজ্ঞাসা কল্েন,_আপনি এসে বসলেন, আবার চলে 
যাচ্ছেন? ফকির বল্লে-সে আর মহারাড়ের শুনে কাজ নাই, 
আমি চন্লুম। বাদশা অনেক জিদ করাতে (ফকির বল্লে,_ আমার 
ওথানে অনেকে আসে । তাই কিছু টার প্রার্থনা কর্তে এসেছিলাম । 
আকবর শা বল্ে_তবে চকো যাচ্ছিঞোন রন? ফকি় বল্লে, যখন 


দক্ষিণেশ্বরে_ ৬দোলযাত্রাদিবসে নরেক্দ্রকে সন্নযাসের উপদেশ ৩০১ 


দেখলুম তুমিও ধন দৌলতের ভিখারী,__ত্খন মনে করলুম যে, ভিখারীর 
কাছে চেয়ে আর কি হবে ? চাইতে হয় ত আল্লার কাছে চাইব 1” 


[ পুর্বকথা__হৃদয় মুখুয্যের হাক ডাক- ঠাকুরের সত্বগুণের অবস্থা ] 





নরেন্দ্র__গিরীশ ঘোষ এখন কেবল এই সব চিন্তাই করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__সে খুব ভাল । তবে এত গালাগাল, মুখ খারাপ করে 
কেন? সে অবস্থা আমার নয়। বাজ পড়লে ঘরের মোট জিনিস তত 
নড়ে না, সাসি ঘটু ঘট করে । আমার সে অবস্থা নয়। সত্বগুণের 
অবস্থায় হে চে সহ হয় না । হৃদে তাই চলে গেল ;-_মা রাখলেন না। 
শেষাশেষী বড় বাড়িয়েছিল। আমায় গালাগালি দিত । হাঁকডাক কর্তো। 


[ নরেন্দ্র কি অবতার বলেন? নরেন্দ্র ত্যাগীর থাক__ 
নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগ 7 


“গিরীশ ঘোষ যা বলে তোর সঙ্গে কি মিললো ?” 
নরেক্্র__আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন, তার অবতার বলে 
বিশ্বাস। আমি আর কিছু বল্লুম না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_কিন্তু খুব বিশ্বাস ! দেখেছিস্‌ ? 
ভক্তেরা একটৃষ্টে দেখিতেছেন। ঠাকুর নীচেই মাছুরের উপর 
বলিয়া আছেন। কাছে মাষ্টার, সম্মুখে নরেন্দ্র, চতুদ্দিকে ভক্তগণ । 
ঠাকুর একটু চুপ করিয়া নরেন্দ্রকে সম্মেহে দেখিতেছেন । 
কিয়ক্ষণ পরে নরেন্দ্রকে বলিলেন, “বাবা॥ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ 
না হলে হবে না” নলিতে বলিতে ভাবপূর্ণ হইয়া উঠিলেন ৷ সেই 
করুণা মাখা সন্ষেহ দৃষ্টি, তাহার সঙ্গে ভাবোনত্ত হইয়া গান ধরিলেন,_- 
কথা বলতে রর ন| ্রদলেও ডরাই । 
মনে সন্ধ হয় পাছে তো]ধনে হারাই হারাই ॥ 


৩০২ শ্রীশ্রীরামকুঞ্ণকথামুত-_-২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১লা মার্চ 


আমর! জানি যে মন্‌ তোর, দিলাম তোকে, সেই মন্‌ তোর, 
এখন মন তোর ; আমরা যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরাই ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণের যেন ভয়, বুঝি নরেন্দ্র আর কাহারও হইল, আমার 
বুঝি হ'ল না! নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে চাহিয়া আছেন । 
বাহিরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। 
তিনিও কাছে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন। 
ভক্ত-_মহাশয়, কামিনীকাঞ্চন যদ্দি ত্যাগ কর্তে হবে, তবে গৃহস্থ 
কি কব্বে? 
শ্রীরামকৃষ্ণ*__তা” তুমি কর না! আমাদের অমনি একটা কথ 
হয়ে গেল। 


[ গৃহস্থভক্ত প্রতি অভয়দান ও উত্তেজনা ] 


মহিমাচরঙ্ীুগ করিয়া বসিয়া আছেন, মুখে কথাটি নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমার প্রতি ১ এগিয়ে পড়! আরও আগে যাও, 
চন্দনকাঠ পাবে, আরও আগে যাও, রূপার খনি পাবে ; আরও এগিয়ে 
যাও সোনার খমি পাবে, আরও এগিয়ে যাও, হীরে মাণিক পাবে। 
এগিয়ে পড় ! | 

মহিমা--আজ্ে, টেনে রাখে যে,__ এগুতে দেয় না ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)__ কেন, লাগাম কাট, তার নামের গুণে কাট । 
“কালী নামেতে কালপাশ কাটে 7; % ক % 

নরেক্দ পিতৃ বিয়োগের পর সংসারে বড় কষ্ট পাইতেছেন। তাহার 
উপর অনেক তাল যাইতেছে । ঠাকুর মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখিতে- 
ছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, তুই কি চিক্িৎসঝ্‌ হয়েছিস ? 

“শতমারী ভবেদ্ৈদ্ঃ | সহত্রমমারী [চিকিত্ঠাকঃ।, ( সকলের হাস্ত )॥ 





দক্ষিণেশ্বরে- শ্রীপ্রীদোলযাত্রাদিবসে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে আনন্দ ৩০৩ 


ঠাকুর কি বলিতেছেন, নরেন্দ্রের,এই বয়সে অনেক দেখাশুনা 
হইল - স্ুুখছঃখের সঙ্গে অনেক পরিচয় হইল । 
নরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়! চুপ করিয়া রহিলেন। 


ভতীয় গরিচ্ট্দে 


(দালযাত্রা ও শ্রীপামকষ্ণের ৬রাথাকান্ত ও মা 
কালীকে ও ভক্তদিশের গায়ে আবির প্রদান 


নবাই চৈতন্য গান গাহিতেছেন । ভক্তেরা সকলেই বসিয়া আছেন। 
ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিলেন। ঘরের বাহিরে 
গেলেন। ভক্তেরা সকলে বসিয়া রহিলেন, গান চলিতে লাগিল । 

মাষ্টার ঠাকুরের সঙ্গে গেলেন। ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া কালীঘরের 
দিকে যাইতেছেন। ৬রাধাকাস্তের মন্দিরে আগে প্রবেশ করিলেন। 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । তাহার প্রণাম দেখিয়া মাষ্টারও প্রণাম 
করিলেন । ঠাকুরের সম্মুখের থালায় আবির ছিল । আজ শ্রী শ্রীদোলযাত্র। 
--ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা ভূলেন নাই। থালার ফাগ লইয়া! শ্রী শ্রীরাধা- 
শ্যামকে দিলেন । আবার প্রণাষ করিলেন । 

এইবার ৬কালী ঘরে যাইতেছেন। প্রথম সাতটি ধাপ ছাড়াইয়! 
চাতালে দ্রাড়াইলেন, মাকে দর্শন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন । 
মাকে আবির দিলেন ।* প্রণাম করিয়া কালীঘর হইতে চলিয়৷ আসিতে- 
ছেন। কালীঘরের সাযুখেরখচাতালে দাড়ায় মাঞ্টারকে বলিতেছেন, 
__বাবুরামকে আনূলে ন কের! | 


৩০৪ শ্রীশ্ীরামকৃুঞ্চকথামৃত-_-১য় ভাগ [ ১৮৮৫) ১লা মার্চ 


ঠাকুর আবার পাকা উঠান দিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও 
আর একজন আবিরের থাল! হাতে করিয়া আসিতেছেন । ঘরে প্রবেশ 
করিয়া সব পট্‌কে ফাগ দ্িলেন_ছু একটি পট ছাড়া- নিজের ফটো- 
গ্রাফ ও যীত্তখ্রীষ্টের ছবি । এইবার বারান্দায় আসিলেন। নরেন্দ্র ঘরে 
ঢুকিতে বারান্দায় বসিয়া আছেন। কোন কোন ভক্তের সহিত কথা 
কহিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের গায়ে ফাগ দিলেন । ঘরে ঢুকিতেছেন, 
মাষ্টার সঙ্গে আমিতেছেন, তিনিও আবির প্রসাদ পাইলেন । 

ঘরে প্রবেশ করিলেন। সব ভক্তদের গায়ে আবির দিলেন। 
সকলেই প্রণাম করিতে লাগিলেন । 

অপরাহ্চ হইল । ভক্তেরা এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলেন । 
ঠাকুর মাস্টারের সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছেন। কাছে কেহ নাই 
ছোকর! ভক্তদের কথা কহিতেছেন । বল্ছেন, “আচ্ছা, সববাই বলে, 
বেশ ধ্যান হয়, পল্টুর ধ্যান হয় না কেন? 

“নরেজ্দকে তোমার কি রকম মনে হয়? বেশ সরল; তবে সংসারের 
অনেক তাল পড়েছে, তাই একটু চাপা ; ও থাকৃবে না 1” 

ঠাকুর মাঝে মাঝে বারান্দায় উঠিয়া যাইতেছেন ; নরেক্্র একজন 
বেদান্তবাদীর সঙ্গে বিচার করছেন। 

ক্রমে ভক্তের! আবার ঘরে আসিয়। জুটিতেছেন । মহিমাচরণকে স্ব 
পাঠ করিতে বলিলেন । তিনি মহাঁনিব্বান তন্ত্র, তৃতীয় উল্লাস হইতে 
স্তব বলিতেছেন-- 

হৃদয়কমল মধ্যে নিবিবশেষং নিরীহং) 
হরিহর বিধিবেদ্ং যোগিভিধযানগম্যর্ম। 
জনমমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিত্ব্পম্‌, 
সকলভূবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্মী ॥ | 


দক্ষিণেশ্বরে--জীশ্রীদোলযাত্রা ও নরেন্দ্রাদি ভক্ত সঙ্গে আনন্দ ৩০৫ 


[ গৃহস্থের প্রতি অভয় ] 
আরও ছু একটি স্তবের পর মহিমাচরণ শঙ্করাচাধ্যের স্তব বলিতে- 
ছেন, তাহাতে সংসার কূপের, সংসার গহনের কথা আছে । মহিমাচরণ 
সংসারী ভক্ত। 
হে চন্দ্রচুড় মদনাস্তক শূলপাণে, স্থাণো! গিরিশ গিরিজেশ শস্তো। ৷ 
ভূতেশভী তিভয়স্দন মামনাথং, সংসার ছুঃখগহনাজ্জগ্দীশ রক্ষ | 
হে পার্ববতী-হৃদয়বল্পভ চন্দ্রমৌলে, ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরিশজাপ । 
হে বাঁমদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে, সংসার ছুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ | 
_ ইত্যাদি 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)_সংসার কূপ, সংসারগহন, কেন বল? 
ও প্রথম প্রথম বল্তে হয় । তাকে ধরলে আর ভয় কি? তখন-_ 
এই সংসার মজারকুটি | 
আমি খাই দাই আর মজা লুটি । 
জনক রাজ! মহাতেজ! তার কিসে ছিল ক্রি ! 
সে যে এদিক ওদিক্‌ ছুদিক রেখে রেখেছিল দুধের বাটি! 
“কি ভয় % তাকে ধর। কীটাবন হলেই বা। জুতো পায় দিয়ে 
কাটাবনে চলে যাও! কিসের ভয়? যে বুড়ীট্রোয় সেকি আর চোর 
হয় ? 
“জনক রাজা ছু খানা তলোয়ার ঘোরাত। একখানা জ্ঞানের, 
একখান। কশ্মের ৷ পাকা খেলোয়াড়ের কিছু ভয় নাই ।” 
এইরূপ ঈশ্বরীর কথা চলিতেছে । ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়! 
আছেন । খাটের পাশে মাষ্টার বসিয়া আছেন । 
ঠাকুর ( মাষ্টারকে )--ও থা বল্‌্লে, তাইতে টেনে রেখেছে ! 
ঠাকুর মহিমাচরণের কথা বলিতেছেন ও তাহার কথিত ব্রন্মজ্ঞান, 
হয় ৩ 


৩০৬ গ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাযুত-_২য় ভাগ [১৮৮৫১ ১লা মার্চ 


বিষয়ক শ্লোকের কথা । নবাই চেতন্য ও অন্যান্য ভক্তেরা আবার 
গাহিতেছেন ৷ এবার ঠাকুর যোগদান করিলেন, আর ভাবে মগ্ন হইয়] 
সঙ্ীর্তন মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

কীর্তনান্তে ঠাকুর বলিতেছেন, “এই কাজ হলো, আর সব মিথ্য!। 
প্রেম ভক্তি বস্ত, আর সব অবস্ত 1” 


চতুর্থ রিচ 
শ্রাগ্রদোলযান্রাদিবসে শ্রীরামকষ্ণ -গুহ্কথ! 


বৈকাল হইয়াছে । ঠাকুর পঞ্চবটীতে গিয়াছেন ৷ মাষ্টারকে বিনোদের 
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন । বিনোদ মাষ্টারের স্কুলে পড়িতেন। 
বিনোদের ঈশ্বর চিন্তা ক'রে মবঝে মাঝে ভাবাবস্থা হয়। তাই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে ভালবাসেন । 

এইধার ঠাকুর মাষ্টারেব সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিতে- 
ছেন। বকুলতলার ঘাটের কাছে আসিয়া বলিলেন-_-“আচ্ছা, এই যে 
কেউ কেউ অবতার বল্ছে, তোমার কি বোধ হয় ?” 

কথা কহিতে কহিতে ঘরে আসিয়া পড়িলেন। চটি জুতা খুলিয়া 
ছোট খাটাটিতে বসিলেন। খাটের পৃর্বদিকের পাশে একখানি পাপশ 
আছে। মাষ্টার তাহার উপর বসিয়া কথা কহিতেছেন। ঠাকুর এ 
কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন । অন্যান্য ভক্তের! একটু দূরে বসিয়া 
আছেন। তাহার! এ সকল কথা কিছু ঘুঝিতে 'পারিতেছিলেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তুমি কি বল? | 


দক্ষিণেখ্রে রী শ্রীদোলযাত্র। ও নরেন্দ্াদি ভক্ত সঙ্গে আনন্দ ৩০৭ 


মা্টার-__আন্ঞা, আমারও তাই নে হয়। যেমন চেতন্যদেব 
ছিলেন ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ__পূর্ণ, না৷ অংশ, ন! কলা ?__ওজন বল না। 

মাষ্টার-_-আজ্ঞা, ওজন বুঝতে পারছি নি। তবে তার শক্তি অবতীর্ণ 
হয়েছেন । তিনি তআছেনই। 

প্লীরামকৃষ্ণ___ই, চেতন্যাদেব শক্তি চেয়েছিলেন । 

ঠাকুর কিয়ৎুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিতেছেন,_-কিন্তু 
বড়ভুজ ? 

মাষ্টার ভবিতেছেন, চৈতন্যদেব যড়ভুজ হয়েছিলেন-_ভক্তেরা 
দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর একথ। উল্লেখ কেন করিলেন ? 

 পূর্ববকথা-_ঠাকুরের উন্মাদ ও মার কাছে ক্রন্দন-_তর্ক 
বিচার ভাল লাগে না ] 

ভক্তেরা অদূরে ঘরের ভিতর বসিয়া আডেন। নরেন্দ্র বিচার 
করিতেছেন । রাম (দত্ত) সবে অন্থুখ থেকে সেরে এসেছেন, তিনিও 
নরেন্দ্রের সঙ্গে ঘোরতর তর্ক কর্ছেন। ঠাকুর দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )- আমার এ সব বিচার ভাল লাগে 
না। (রামের প্রতি) থামো! তোমার একে অসুখ !- আচ্ছা আস্তে 
আস্তে । (মাস্টারের প্রতি )- আমার এ সব ভাল লাগে না। আমি 
কাদতুম, আর বলতুম, “মা, এ বল্ছে এই এই ; ও বল্ছে আর এক 
রকম । কোনট! সত্যঃ তুই আমায় বলে দে !? 


চতর্বিংশ খণ্ড 


শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে আগমন-__ 
শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাটীতে উৎসব 


গ্রথম গরিচ্দ 
ঠাকুর শ্ররামন্কষ্চ বলরামর বাটীতে অন্তরঙ্গসঙ্গ 


[ নরেন্দ্র, মাষ্টার, যোগিন, বাবুরাম, ভবনাথ, 
_ বলরাম, চুণি ] 


শুক্রবার বৈশাখের শুন্কা দশমী ২৪শে এপ্রিল, ১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্ব ৷ ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কলিকাতায় আসিয়াছেন। মাষ্টার আন্দাজ বেলা 
একটার সময় বলরামের বেঠকখানায় গিয়া দেখেন, ঠাকুর নিদ্রিত।' ছু 
একটি ভক্ত কাছে বিশ্রাম করিতেছেন। , 

মাষ্টার একপার্থখে বসিয়া সেই স্বৃপ্ত বালক-মুত্তি দেখিতেছেন। 
ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্ধ্য, এই মহাপুরুষ, ইনিও প্রাকৃত লোকের স্ঠায় 
ননদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। ইনিও জীবের ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন। 

মাষ্টার আস্তে আস্তে একখানি পাখা লইয়৷ হাওয়া করিতেছেন । 
কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল । এলোথেলে! হইয়া 
তিনি উঠিয়া বসিলেন। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়! তাহাকে প্রণাম ও তাহার 
পদধূলি গ্রহণ করিলেন । : 

[ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অসুখের সঞ্ার__এপ্রিল ১৮৮৫ ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি সন্েহে)7ভাল আছ? কে জানে 


কলিকাতা- বলরাম মন্দিরে নরেক্্াদ ভক্তসঙ্গে ৩০৯ 


বাপু! আমার গলায় বিচি হয়েছে । শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়। কিসে 
ভাল হয় বাপু? (চিন্তিত হইয়া )। আমের অন্বল ক'রেছিল, সব একটু 
একটু খেলুম! (মাষ্টারের প্রতি ) তোমার পরিবার কেমন আছে? 
সেদিন কাহিল দেখলুম ; ঠাণ্ড। একটু একটু দেবে। 

মাষ্টার-_আজ্ঞা, ডাব টাব? 

শ্রীরামকৃষ্ণ হা! মিছরির সরব খাওয়া! ভাল। 

মাষ্টার_-আমি রবিবার বাড়ী গিয়েছি । 

গ্রীরামকৃষ্ণ--বেশ করেছ । বাড়ীতে থাকা তোমার সুবিধে । বাপ- 
টাপ সকলে আছে, তোমায় সংসার তত দেখতে হবে না। 

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুরের মুখ শুকাইতে লাগিল। তখন 
বালকের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ( মাষ্টারের প্রতি )--আমার মুখ 
শুকুচ্চে। সবাইএর কি মুখ শুকাচ্চে? 

 মাষ্টার-_যোগীন বাবু, তোমার কি মুখ শুকুচ্চে? 
. যোগীন্দ্র- না) বোধ হয়, ওর গরম হয়েছে । 

এঁড়েদার যোগীন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ একজন ত্যাগী ভক্ত । 

ঠাকুর এলোথেলোভাবে বসে আছেন। ভক্তেরা কেহ কেহ 
হাসিতেছেন। 

প্রীরামকৃষ্ণ-_যেন মাই দিতে বসেছি। ( সকলের হাস্ত )। আচ্ছ॥ 
মুখ শুকুচ্চে, তা৷ হ্তাশপাতি খাব? কি, জামরুল ? 

বাবুরাম_-তাই বরং আনি গে_জামরুল। 

প্রীরামকৃ্ণ*" তোর আর রৌদ্রে গিয়ে কাজ নেই । 

মাষ্টার পাখা করিতেছিলেন । 

শ্রীরামকৃঞ্চ__থ'ক, তুমি অনেকক্ষণ_ 

মাষ্টার-_আজ্ঞা, কষ্ট হচ্চে না" 


৩১০ শ্রীগ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-__২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( সম্সেহে )- হচ্চে না? 

মাষ্টার নিকটবর্তী একটি স্কুলে অধ্যাপন। কার্য করেন। তিনি 
একটার সময় পড়ান হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া আসিয়াছিলেন । 
এইবার স্কুলে আবার যাইবার জন্য গাত্রোথান করিলেন ও ঠাকুরের 
পাদবন্দন! করিলেন। 

গ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-এক্ষণই যাবে? 

একজন ভক্ত_-স্কুলের এখনও ছুটি হয় নাই। উনি মাঝে একবার 
এসেছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে )- যেমন গিনি-_সাত আটটি ছেলে 
বিয়েন- সংসারে রাত-দিন কাজ,_আবার ওর মধ্যে এক একবার 
এষে স্বামীর সেবা করে যায় । ( সকলের হাস্ত )। 


দিভীয় গরিচ্ছ্দ 
শ্রায়ু্ত বলরামের বাটিতে অন্তরঙ্গসঙ্গে 


চারটের পর স্কুলের ছুটি হইল। মাষ্টার বলরামবাবুর বাহিরের ঘরে 
আসিয়। দেখেন, ঠাকুর সহাস্যবদন, বসিয়া আছেন। সংবাদ পাইয়! 
একে একে ভক্তগণ আসিয়া জুটিতেছেন। ছোট নরেন ও রাম আসিয়া- 
ছেন। নরেন্দ্র আসিয়াছেন। মাষ্টার প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করি- 
লেন। বাটার ভিতর হইতে বলরাম থালায় করিয়। ঠাকুরের জন্য 
মোহনভোগ পাঠাইয়াছেন, কেন না, ঠাকুরের গলায় বিচি হইয়াছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মোহনভোগ দেখিয়া, নরেন্দ্র প্রতি )-ওরে মাল 
এসেছে! মাল! মাল! খা!.খা! (সকলের হাস্ত)। 


কলিকাতা-_-গিরীশমন্দিরে, মহিমাচরণের সহিত কথা! ৩১৯ 


ক্রমে বেলা পড়িতে লাগিল। ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবেন, 
সেখানে আজ উৎসব। ঠাকুরকে লইয়া গিরীশ উৎসব করিবেন । 
ঠাকুর বলরামের দ্বিতল ঘর হইতে নামিতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার পশ্চাতে 
তারও ছু একটি ভক্ত । দেউড়ির কাছে আসিয়া দেখেন, একটি হিন্দু- 
স্থানী ভিখারী গান গাহিতেছে। রামনাম শুনিয়া ঠাকুর ঈ্াড়াইলেন। 
দক্ষিণাস্ত । দেখিতে দেখিতে মন অন্তর্মুখ হইতেছে । এইরূপভাবে 
খানিকক্ষণ দাড়াইয়! রহিলেন | মাষ্টারকে বলিলেন, “বেশ সুর ৮ এক- 
জন ভক্ত, ভিক্ষুককে চারিটি পয়সা দিলেন । 

ঠাকুর বোসপাড়ার গলিতে প্রবেশ করিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে 
মাষ্টারকে বল্লেন, “হ্যাগা, কি বলে? পরমহংসের ফৌজ আসছে”? 
শালারা বলে কি!” ( সকলের হাস্য )। 


তৃতীয় গরিচ্ছে 


অবতার ও সিদ্ধপুক্ষষের প্রভদ--মহিমা ও 
শিল্লীশেপ বিচার 


ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর গিরীশের বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরীশ 
অনেকগুলি ভক্তকে নিমন্ত্রন করিয়াছিলেন । তাহার! অনেকেই সমবেত 
হইয়াছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া 

রহিলেন। ঠাকুর সহাস্যবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। ভক্তেরাও 

সকলে বমিলেন । গিরীশ, মহিমাচরণঃ রাম, ভবনাথ ইত্যাদি অনেক 

ভক্ত বসিয়াছিলেন। এ ছাড়া ঠাকুরের সঙ্গে অনেকে আসিলেন, 
বুরাঁম, যোগীন, ছুই নরেন্দ্র, চুর্ণি, বলরম ইত্যাদি । 


৩১২  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত--২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)__গিরীশ ঘোষকে বল্লুম, তোমার 
নাম করে, একজন লোক আছে-__গভীর, তোমার এক হাটু জল? ৷ তা 
এখন য! বলেছি মিলিয়ে দাও দেখি । তোমরা ছুজনে বিচার করো, 
কিন্ত রফা কোরো না। ( সকলে হান্ত )। 

মহিমাচরণ ও গিরীশের বিচার হইতে লাগিল। একটু আরম্ত 
হইতে না হইতে রাম বলিলেন, "ও সব থাক- কীর্তন হোক 1৮ 

গ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি )-না, না; এর অনেক মানে আছে । 
এরা ইংলিশম্যান, এরা কি বলে দেখি। 

মহিমাচরণের মত--সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে, সাধন করিতে 
পারিলেই হইল। গিরীশের মত- শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানুষ হাজার 
সাধন করুক, অবতারের মত হইতে পারিবে না । 

মহিমাচরণ__কি রকম জানেন ? যেমন বেলগাছট। আমগাছ হ'তে 
পারে, প্রতিবন্ধক পথ থেকে গেলেই হল। যোগের প্রত্রিয়। দ্বারা 
প্রতিবন্ধক চলে যায়। 

গিরীশ-তা মশাই যাই বলুন, যোগের প্রক্রিয়াই বলুন, আর 
যাই বলুন, সেটি হতে পারে না। কৃষ্ণই কৃষ্ণ হ'তে পারেন । যদি 
সেই সব ভাব, মনে করুন রাঁধার ভাব কারু ভিতরে থাকে, তবে সে 
ব্যক্তি সেই-ই ;ঃ অর্থাৎ সে ব্যক্তি রাধা ন্বয়ং। শ্রাকফের সমস্ত ভাব যদি 
কারুর ভিতর দেখতে পাই, তখন বুঝতে হ'বে, শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছি। 

মহিমাচরণ বিচার বেশী দূরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। অবশেষে 
এক রকম গিরীশের কথায় সায় দিলেন । 

মহিমাচরণ (গিরীশের প্রতি)_হা' মহাশয়, ছুই-ই সত্য। জ্ঞানপথ 
সেও তার ইচ্ছা ; আবার প্রেমভক্তি, তার ইচ্ছা । ইনি যেমন বলেন, 
ভিন্ন পথ দিয়ে এক জায়গাতেই পৌছান যায়। 


কলিকাতা-ঠাকুর কীর্তনানন্দে ৩১৩ 


শীরামকৃষ্ণ ( মহিমান্র প্রতি একান্তে )__কেমন, ঠিক বল্ছি না ? 

মহিমা আজ্ঞা, যা বলেছেন। ছুই-ই সত্য। 

শ্রীবামকৃষ্₹--আপনি দেখ লে, ওর ( গিরীশের ) কি বিশ্বা। জল 
খেতে ভূলে গেল। আপনি যদ্দি না মানতে, তা হ'লে টুটি ছিড়ে খেত, 
যেমন কুকুরে মাংস খায়। তা বেশ হলো । ছুজনের পরিচয় হলো, 
আর আমারও অনেকট। জানা হলৌ৷ । 


চতূর্ঘ গরমে 
ঠাকুর কার্ডনানন্দে 


কীর্তনায়া দূলবলের সহিত উপস্থিত। ঘরের মাঝখানে বসিয়। আছে । 
ঠাকুরের ইঙ্গিত হইলেই বীন্তুন আরন্ত হয়। ঠাকুর অনুমতি দিলেন। 
রাম (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )-আপনি বলুন এরা কি গাইবে? 
শ্রীরামকৃষ্ণ --আমি কি বলবো 1--( একটু চিন্তা করিয়া ) আচ্ছা, 
অনুরাগ । 
কীর্তনীয়। পৃব্বরাগ গাহিতেছেন-_ 
আরে মোর গোর দ্বিজমণি । রাঁধ! রাধা! বলি কান্দে, লোটায় ধরণী ॥ 
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে । সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়নে ॥ 
ক্ষণে ্ণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি ষায়। রাধানাম বলি ক্ষণে থে মুরছায়॥ 
পুলকে পুরল তনু গদ গদ রোল। বাসু কহে গোরা কেন এত উত্রোল ॥ 
কীর্তন চলিতে লাগিল । যমুনাতটে প্রথম কৃষ্ণ দর্শন অবধি গ্রীমতীর 
অবস্থা সখীগণ বলিতেছেন,_- 
ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায় । 
মন উচাটন নিঃশ্বান সঘন, কদন্ব কাননে চায় ॥ 


৩১৪ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথানুত--+২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 


(রাই এমন কেনে বা হেল )। 
গুরু ছুরু জন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেব পাইল ॥ 
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে। 
বসি বসি থাকি, উঠয়ে চমকি ভূষণ খসিয়া পড়ে ॥ 
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী, তাহে কুলবধু বাল! । 
কিবা অভিলাষে, আছয়ে লালসে, ন! বুঝি তাহার ছল! ॥ 
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল চান্দে। 
চণ্তীদাস কয়, করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়! ফান্দে। 


কীর্তন চলিতে লাগিল,__শ্রীমতীকে সখীগণ বলিতেছেন,__ 


কহ কহ সুবদনী রাধে ! কি তোর হইল বিয়াধে ॥ 

কেন তোরে আনমন দেখি । কাহে নখেক্ষিতি তলে লিখি ॥ 
হেমকান্তি ঝামর হৈল। রাঙ্গাবাস খসিয়! পড়িল ॥ 

আখিযুগ অরুণ হইল । মুখপন্ন শুকাইয়া গেল ! 

এমন হইল কি লাগিয়া । না কহিলে ফাটি যায় হিয়া ॥ 

এত শুনি কহে ধনি রাই। শ্রীযছুনন্দন মুখ চাই ॥ 


কীর্তনীয়া আবার গাহিল-_ শ্রীমতী বংশীপ্বংনি শুনিয়া পাগলের ন্যায় 


হইয়াছেন । সখীগণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি--- 


কদম্ের বনে, থাকে কোন্‌ জনে, কেমনে শব্দ আসি । 
একি আচন্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি ॥ 
সান্ধায়ে মরমে, ঘুচায়৷ ধরমেঃ করিল পাগলি পারা। 
চিত স্থির নহে, শোয়াস বারহে, নয়নে বহয়ে ধারা ॥ 
কি জানি কেমন, সেই কোন জন, এমন শবদ করে। 
ন। দেখি তাহারে, হদয় বিদরে, রহিতে না পারি ঘার ॥ 


কলিকাতা-_ঠাকুর কীর্তবনানন্দে ৩১৫ 


পরাণ না ধরে, কন কন করে, রুতে দরশন আসে । 
যবহু দেখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধব দাসে ॥ 

গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতীর কৃষ্ণদর্শন জন্য প্রাণ ব্যাকুল 
হইয়াছে । শ্রীমতী বলিতেছেন 

পহিলে শুনিনু, অপরূপ ধ্বনি, কদন্ব কানন হৈতে ।- 
তারপর দিনে, ভাটের বর্ণমে, শুনি চমকিত চিতে ॥ 
আর একদিন, মোর প্রাণ-সখী কহিলে যাহার নাম, 

( আহ! সকল মাধুর্্যময় কৃষ্ণ নাম |) 
গুণিগণ গানে, শুনিনু শ্রবণে, তাহার এ শ্ণগ্রাম ॥ 
সহজে অবলা, তাহে কুলবালাঃ গুরুজন জ্বাল! ঘরে । 
সে হেন নাগরে, আরতি বাঢয়ে, কেমনে পরাণ ধরে ॥ 
ভাবিয়৷ চিন্তিয়া, মনে দঢ়াইন্ু, পরাণ রহিবার নয়। 
কহত উপায় কেছে মিলয়ে, দাস উদ্ধবে কয় । 

“আহ। সকল মাধুর্য্যময় কৃষ্ণনাম !” এই কথ! শুনিয়া ঠাকুর আর 
বসিতে পারিলেন না! একেবারে বাহ্থশুন্য, দণ্ডায়মান । জমীধিস্থ ! 
ডানদিকে ছোট নরেন দাড়াইয়া। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মধুর কণ্ে 
“কৃষ্ণ”, “কৃষ্ত” এই কথা সাশ্রু নয়নে বলিতেছেন। ক্রমে পুনবর্বার আসন 
গ্রহণ করিলেন । 

কীর্তততীয়ারা আবার গাহিতেছেন । বিশাখা দৌড়িয়৷ গিয়া একখানি 
চিত্রপট আনিয়! শ্রীমতীর সম্মুখে ধরিলেন। চিত্রপটে সেই ভূবনরঞ্জন 
রূপ। শ্রীমতী পটদর্শনে বলিলেন, এই পটে যাঁকে দেখছি, তাঁকে 
যমুনাতটে দেখা অবধি আমার এই দশ হয়েছে । 

কীর্তন-__শলীমতীর উত্তি__ 
যে দেখেছি যমুনাতটে | সেই দেখি এই চিত্রপটে ॥ 


। ৩১৬ শ্রীশ্্রীরামকৃষ্ণকথামত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 


যার নাম কহিল বিশাখা । সেই এই পটে আছে লেখা ॥ 

যাহার মুরলী ধ্বনি । সেই বটে এই রসিকমণি ॥ 

আধমুখে যার গুণ গাথা । ছুতীমুখে শুনি যার কথা ॥ 

এই মোর হরিয়াছে প্রাণ । ইহা বিনে কেহ নহে আন ॥ 

এত কহি মুরছি পড়য়ে। সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে ॥ 

পুনঃ কহে পাইয়া চেতনে | কি দেখিন্ু দেখাও সে জনে ॥ 

সখীগণ করয়ে আশ্বাস । ভণে ঘনশ্যাম দাস ॥ 

ঠাকুর আবার উঠিলেন, নরেন্দ্রাদি সাঙ্গোপার্গ লইয়। উচ্চ সংকীর্ভন 
করিতেছেন 
(-)__যাদের হবি বলতে নয়ন ঝুরৈ তা'রা তা'রা ছুভাই এসেছে রে। 

( যারা অপনি কেঁদে জগৎ কাদায় ) (যারা মার খেয়ে প্রেম ধাচে ) 

(যার ব্রজের কানাই বলাই ) ( যারা ব্রজের মাখন চোর ) 

( যারা জাতির বিচার নাহি করে ) (যারা আপামরে কোল দেয়) 

(যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায় ) (যারা হরি হয়ে হরি বলে )। 

( যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল ) (যারা আপন পর নাহি বাচে )। 

জীব তরাতে তারা ছ'ভাই এসেছে রে। (নিতাই গৌর )। / 
(২)-_নদে টলুমল টলমল করে, গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে । 

ঠাকুর সমাধিস্থ । 

ভাব উপশম হইলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )- কোন্‌ দিকে স্ুমুখ ফিরে বসেছিলাম, 
এখন মনে নাই । 


গঞ্চম গরিচ্ছ্দ 
শ্রীপামক্কষ্ণ ও নরেজ্দ্র হাজরার কথা 
ছলরাপাঁ নারায়ণ 


ঠকুর, ভাব উপশমের পর ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন । 

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )-_হাজর! এখন ভাল হয়েছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__তুই জানিস্‌ নি. এমন লোক আছে, বগলে ইট, মুখে 
রাম রাম বলে। 

নরেক্দর-আজ্ঞা না, সব জিজ্ঞাসা কলম, তা সে বলে “না? । 

শ্রীরামকৃষ্চ__তার নিষ্ঠা আছে, একটু জপটপ করে । কিন্তু অমন! 
_-গাড়োয়ানকে ভাড়া দেয় না! 

নরেন্্র--আজ্ঞ। না, সে বলে ত “দিয়েছি 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-কোথা থেকে দেবে? 

নরেন্দ্র রামলাল টামলালের কাছ থেকে দিয়েছে, বোধ হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _ তুই সব কথ! জিজ্ঞাসা কি করেছিস ? 

“মাকে প্রার্থনা করেছিলাম, মাঞহাজরা যদি ছল হয়, এখান থেকে 
সরিয়ে দাও। ওকে সেই কথা বলেছিলাম । ও কিছু দিন পরে এসে 
বলে, দেখলে আমি এখনও রয়েছি । (ঠাকুরের ও সকলের হাস্ত )। 
কিন্তু তার পর চলে গেল । 

“হাজরার মা রামলালকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, “হাজরাকে এক- 
বার রামলালের খুড়ো মশায় যেন পাঠিয়ে দেন। আমি কেঁদে কেদে 
চোখে দেখতে পাই না? আমি হাজাক্সাকে অনেক করে বল্লুম, বুড়ো 


৩১৮  শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামুত__২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 


মাঃ একবার দেখা দিয়ে এস; ত1 কোন মতে গেল না । তার মা শেষে 
কেঁদে কেদে মরে গেল ।” 

নরেন্দ্র এবার দেশে যাবে। 

শ্রীরামকৃঞ্চ-_এখন দেশে যাবে, ট্যামনা শাল! ! দূর দূর, তুই বুঝিস্‌ 
না। গোপাল বলেছে, সি তিতে হাজরা ক'দিন ছিল। তাঁর! চাল ঘি 
সব জিনিস দিত। তা? বলেছিল, এ ঘি, এ চাল কি আমি খাই? 
ভাটপাড়ায় ঈশেনের সঙ্গে গিছল। ঈশেনকে নাকি বলেছে, বাহ 
যাবার জল আন্তে । এই বামুনরা সব রেগে গিছল। 

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তা সে বলে, ঈশান বাবু এগিয়ে 
দিতে গিছল। আর ভাটপাড়ায় অনেক বামুনের কাছে মানও হয়েছিল ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )__এটুকু জপতপের ফল । 

“আর কি জান, অনেকটা লক্ষণে হয়। বেঁটে, ডোব কাটা কাটা 
গা, ভাল লক্ষণ নয়। অনেক দেরিতে জ্ঞান হয় ।” 

ভবনাথ-_থাক্‌ থাক--ও সব কথায় । 

শ্রীরামকৃষ্*-_তা নয়। (নরেক্ছের প্রতি)_ তুই নাকি লোক চিনিস্‌ 
তাই তোকে বল্ছি। আমি হাজরাকে ও সকলকে কি রকম জানি, 
জানিস্‌? আমি জানি, যেমন সাধুরূপী নারায়ণ, তেমনি ছলরূগী নারায়ণ, 
লুচ্চরূপী নারায়ণ ! ( মহিমাচরণের প্রতি )-কি বল গো? সকলই 
নারায়ণ। 

মহিমাচরণ--_ আজ্ঞা, সবই নারায়ণ। 


ষষ্ঠ গরিচ্ছ্ 
ঠাক্ষুর শ্রীরামকষ্জ ও গোপাপ্রেম 


গিরীশ ( জ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )__মহাশয়, একাঙ্গী প্রেম কাকে বলে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_একাঙ্গী, কি না, ভালবাসা একদিক থেকে। যেমন 
জল হাঁসকে চাচে না কিন্তু হীন জলকে ভালবাসে । আবার আছে 
সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা । সাধারণী প্রেম নিজের সখ চায়, তুমি 
স্বখী হও আর না হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব । আবার সমঞ্জসা, 
আমারও সুখ হোক, তোমারও হোক | এ খুব ভাল অবস্থা । 

“সকলের উচ্চ অবস্থাঃ__সমর্থা । যেমন শ্রীমতীর । কৃষ্ণনুখে সুখী ; 
তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক । 

“গো'ীদের এই ভাব বড় উচ্চ ভাব । 

“গোপীরা কে জান ? রামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমন করতে করতে-_ 
ষষ্টি সহত্র প্কষি বসেছিলেন, তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলেন, 
সন্পেহে ! তারা রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। বোন 
কোন পুরাণে আছে, তারাই গোপী ।” 

একজন ভক্ত- মহাশয় ! অন্তরঙ্গ কাহাকে বলে? 

শ্রীরামকৃঞ্₹-_কি রকম জান? যেমন নাটমন্দিরের ভিতরের থাম, 
বাইরের থাম । যারা সব্ব্দা কাছে থাকে, তারাই তন্তরঙ্গ । 

[ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সমন্বয়-_ভরদ্বাজাদি ও রাঁম--- 
পুর্বকথা-_অরূপ দর্শন- সাকার ত্যাগ- শ্রী শ্রীম। 
দক্ষিণেশ্বরে ] 

শ্রীরামকৃঞ্চ ( মহিমাচরণের প্রতি )শকিন্ত জ্ঞানী রূপও চায়না, 
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অবতারও চায় না। রামচন্দ্র বনে যেতে যেতে কতকগুলি খষিদের 
দেখতে পেলেন । তারা রামকে খুব আদর করে আশ্রমে বসালেন । 
সেই ধাষিরা বল্লেন, রাম, তোমাকে আজ আমরা দেখলুম, আমাদের 
সকল সফল হ'ল। কিন্তু আমরা তোমাকে জানি দশরথের বেট! । 
ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার, বলে ; আমরা কিন্তু তা বলি না, আমরা! 
সেই অখণ্ড সচ্চিদীনন্দের চিন্তা করি। রাম প্রসন্ন হয়ে হাসতে 
লাগ লেন। 

“উঠ, আমার কি অবস্থা গেছে ! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত! এমন 
কত দিন ! সব ভক্তি ভক্ত ত্যাগ কল্লুম ! জড় হলুম ! দেখলুম, মাথাটা 
নিরাকার, প্রাণ যায় যায় ! রামলালের খুড়ীকে ডাকৃব মনে কলম! 

“ঘরে ছবি টবি যা ছিল, সব সরিয়ে ফেলতে বল্লুম । আবার হু'স 
যখন আসে, তখন মন নেমে আসৰার সময় প্রাণ আটুপাটু করতে 
থাকে ! শেষে ভাবতে লাগ লুম, তবে কি নিয়ে থাকবো ! তখন ভক্তি 
ভক্তের উপর মন এল। তখন লোকদের জিজ্ঞানা করে বেড়াতে 
লাগলুম যে, এ আমার কি হল! ভোলানাথ * বল্লে, “ভারতে ৭ 
আছে? । সমাধিস্থ লোক যখন সমাধি থেকে ফির্বে, তখন কি নিয়ে 
থাকবে? কাজেই ভক্তি ভক্ত চাই। তা না হ'লে মনদীড়ায় কোথা ? 





* ৬ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়ীর মূহুরী ছিলেনঃ 
পরে খাজাণ্রী হইয়াছিলেন । 
ণ' মহাভারত 


মা গরিচ্ছেদ 


সমাধিশ্ব কি ফেরে ? শ্রীমুখ-কখিত ঢন্নিতানৃত 
কুয়ার সিং 


মহিমাচরণ (শ্লীরামকৃষ্ণের প্রতি)»_মহাঁশয়, সমাধিস্থ কি ফিন্তে পারে? 
প্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমের প্রতি একান্তে )-_ তোমায় একলা একলা 
বোল্ব ; তুমিই এ কথা শোন্বাব উপযুক্ত । 

“কুয়ার দিং এ কথা জিজ্ঞাসা করতো! । জীব আর ঈশ্বর অনেক 
তফাত । সাধন ভজন করে সমাধি পর্য্যন্ত জীবের হতে পারে । ঈশ্বর 
যখন অবতীর্ণ ভন, তিনি সমাধিস্থ হয়েও আবার ফিরতে পারেন। 
জীবের থাকৃ-_এরা৷ যেন রাজার কর্মচারী । রাজার বারবাড়ী পর্যন্ত 
এদের গতায়াত। রাজ!র বাড়ী সাততল1, কিন্তু রাজার ছেলে সাত 
তলায় আনাগোন! কর্তে পারে, আবার বাইরেও আসতে পাবে । ফেরে 
না, ফেরে না, সব বলে । তবে শঙ্কবাচাধ্য, রামান্জ এর। সব কি? 
এর! “বিচ্যার আমি” রেখেছিল ।” 

মহিমাচরণ-_-তাই ত 7 তা না হলে গ্রন্থ লিখলে কেমন করে ? 

জ্রীরামকৃষ্চ-_ আবার দেখ, প্রহলাদ, নারদ, হনুমান, এরাও সমাধির 
পর ভক্তি রেখেছিল । 

মহিমাচরণ_ আজ্ঞা হ1। 

[ শুধু জ্ঞান বা জ্ঞানচ্ঠা- আর সমাধির পর জ্ঞান_ 
বি্ভার আমি ] 
গ্রীরামকৃষ্ণ-- কেউ কেউ জ্ঞানচচ্চা করে বলে মনে করে» আমি কি 


্স্সপপপসপশপ ০ীসস 


* কুয়ার সিং পিপাহিদের হাভিলদাঁর 
২য়__২১ 


৩২২ , শ্রীত্রীরামকুষ্ণকথামুত-_-২য় ভাগ ১৮৮৫১ [ ২৪শে এপ্রিল 


হইছি! হয় ত একটু বেদান্ত পড়েছে! কিন্তু ঠিক জ্ঞান হলে অহঙ্কার 
হয় না) অর্থাৎ যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তার সঙ্গে এক হয়ে 
যায়, তা” হ'লে আর অহঙ্কার থাকে না । সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান 
হয় না। সমাধি হ'লে তার সঙ্গে এক হওয়া যায়। আর অহং 
থাকে না। 

“কি রকম জানো? ঠিক ছুপুর বেলা সূর্য্য ঠিক মাথার উপর 
উঠে। তখন মানুষটা চারিদিকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নাই। তাই 
ঠিক জ্ঞান হ'লে-_ সমাধিস্থ হ'লে-অহংরূপ ছায়া থাকে না। 

“ঠিক জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে, তবে জেনো, “বিগ্ভার আমি, 
“ভক্তির আমি" “দাস আমি” । সে “অবিষ্ভার আমি" নয়। 

“আবার জ্ঞান ভক্তি ছুইটিই পথ-যে পথ দিয়ে যাও তাকেই পাবে। 
জ্ঞানী এক ভাবে তাকে দেখে, ভক্ত আর এক ভাবে তাকে দেখে। 
জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়ঃ ভক্তের রসময় 1” 

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা্কণ্ডেয়চণ্ডীবধিত অসুরবিনাশের অর্থ] 
ভবনাথ কাছে বসিয়াছেন ও সমস্ত শুনিতেছেন। ভবনাথ নরেক্দের 
প্রতি অনুগত ও প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজে সবর্বদা যাইতেন। 

ভবনাথ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )__ আমার একটা জিজ্ঞাস্ত আছে। 
আমি চণ্ডী বুঝতে পারছি না। চণ্তীতে লেখা আছে যে, তিনি সব টক 
উক মারছেন! এর মানে কি? 

প্রীরামকৃ্চ-_ও সব লীলা । আমিও ভাবতুম এ কথা। তারপর 
দেখলুম সবই মায়া। তার স্থষ্টিও মায়া, তার সংহারও মায়া। 

ঘরের পশ্চিম দিকের ছাদে পাতা হইয়াছে । এইবার গিরীশ 
ঠাকুরকে ও ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। বৈশাখ শুরা 
দশমী । জগৎ হাসিতেছে। ছাদ, চন্দ্রকিরণে প্লাবিত। এ দিকে শ্রীরাম- 


কলিকাতা _গিরীশমন্দিরে মহিমাচারণের সহিত কথা ৩২৩ 


কৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তের! প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। সকলেই 
আনন্দে পরিপূর্ণ । 

ঠাকুর “নরেন্দ্র” “নরেন্দ্র” করিয়া পাগল । নরেন্দ্র সম্মুখের পংক্তিতে 
অন্যান্য ভক্তসঙ্গে বসিয়াছেন । মাঝে মাঝে ঠাকুর নরেকন্রের খবর 
লইতেছেন । অর্ধেক খাওয়া হইতে না হইতে ঠাকুর হঠাৎ নরেন্দ্রে 
কাছে নিজের পাত থেকে দই ও তরমুজের পানা লইয়া উপস্থিত | 
বলিলেন, “নরেন্রর তুই এইটুকু খা।” ঠাকুর বালকের শ্টায় আবার 
ভোজনের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন । 


পঞ্চবিংশ খণ্ড 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে ভক্তসঙ্গে 
গ্রথম গৰিচ্ছে 

ডাক্তার ও মাষফ্টার__সার কি? 


আজ বৃহস্পতিবার আশ্বিন কৃষ্ণ! ষষ্ঠী, ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৫ গ্রষ্টাব্ৰ 
বেলা দশটা । ঠাকুর পীড়িত। কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরে রহিয়া- 
ছেন। ডাক্তার তাহাকে চিকিৎসা করিতেছেন, ডাক্তারের বাড়ী 
শখারিটোলা । ডাক্তারের সঙ্গে এখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি 
সেবক কথা কহিতেছেন। ঠাকুর রোজ রোজ কেমন থাকেন, সেই 
সংবাদ লইঘ। তাহাকে প্রত্যহ আসিতে হয়। 

ডাক্তার__দেখ. বিহারীর (ভাছুড়ীর) এক কথা ! বলে, 9099)0918 
৪101116 ( শ্ুল্মশরীর ) বেরিয়ে গেল, আ'বার 9০৪1০ তাই দেখছে! 
কি আশ্চধ্য কথা! 

মাষ্টার-পরমহংসদেব বলেন, ও সব কথায় আমাদের কি দরকার ? 
আমরা পৃথিবীতে এসেছি, যাতে ঈশ্বরের পাদপঘ্মে ভক্তি হয়! 
তিনি বলেন, একজন একটা বাগানে আম খেতে গিছলো। সে 
একট। কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা, 
গুণে গুণে লিখতে লাগলো । বাগানের একজন লোকের সঙ্গে দেখা 
হলে সে বল্লে, তুমি কি করছো ”_আর এখানে এসেছই বা কেন! 
তখন সে লোকটি বল্লে এখানে কত গাছ, কত ডাল, কত পাত তাই 
গুণছি__-এখানে আম খেতে এসেছি ॥ বাগানের লোকটি বল্লে, আম 


কলিকাতা শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ৩২৫ 


খেতে এসেছ ত আম খেয়ে যাও-তোম্মীর অত শত, কত পাতা, কত 
ডাল, এ সব কাজ কি? 
ডাক্তার--পরমহংস সারটা নিয়েছে দেখ ছি। 
অতঃপর ডাক্তার তাহার হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল সম্বন্ধে অনেক 
গল্প করিতে লাগিলেন__কত রোগী রোজ আসে, তাদের ফর্দ দেখালেন; 
বল্লেন, ডাক্তার সাল্জার এবং অন্যান্য অনেকে তাহাকে প্রথমে নিরুৎসাহ 
করিয়াছিলেন । তাহারা অনেক মাসিক পত্রিকায় তাহার বিরুদ্ধে 
লিখিতেন ইত্যাদি । 
ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, মাষ্টারও সঙ্গে উঠিলেন । ডাক্তার নান! 
রোগী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে ঢোরবাগান, তারপর মাথা- 
ঘযার গলি, তারপর পাথুরিয়াঘাটা । সব রোগী দেখা হইলে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন। ডাক্তার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের 
একটি বাড়ীতে গেলেন । সেখানে কিছু বিলম্ব হইল । গাড়ীতে ফিরিয়া 
আমিয়! আবার গল্প করিতে লাগিলেন । 
ডাক্তার-__এই বাবুটির সঙ্গে পরমহংসের কথা হলো । থিয়সফির 
কথা-_কর্ণেল অল্কটের কথ! হলো । পরমহংস এ বাবুটির উপর ৮টা! 
কেন জান? এ বলে, আমি সব জানি। 
মা্টার-না, চট! হবেন কেন? তবে শুনেছি, একবার দেখা 
হয়েছিল। তা পরমহংসদেব ঈশ্বরের কথা বল্ছিলেন। তখন ইনি 
বলেছিলেন বটে যে “₹' ও মব জানি 1, 
ডাক্তার__এ বাবুটি 9০19099 4,5509০180০0এ ৩২,৫০০ টাকা 
দিয়াছেন । 
'গাড়ী চলিতে লাগিল। বড়বাজার হইয়। ফিরিতেছে। ডাক্তার 
ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধে কথ! কহিতে লাগিলৈন। 


৩২৬ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৯শে অক্টোবর 


ডাক্তার_-তোমাঁদের কি ইচ্ছা! একে দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো 

মাষ্টার--না, তাতে ভক্তদের বড় অস্তুবিধা। কল্কাতায় থাকলে 
সর্বদা যাওয়। আসা যায়_ দেখতে পারা যায়। 

ডাক্তার-_এতে ত অনেক খরচ হচ্ছে । 

মাষ্টার-_ভক্তদের সে জন্য কোন কষ্ট নাই। তারা যাতে সেব৷ 
কর্তে পারেন এই চেষ্টা করছেন । খরচ ত এখানেও আছে সেখানেও 
আছে। সেখানে গেলে সবদা দেখতে পাবেন না, এই ভাবনা । 


দ্বিতীয় গৰিছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ, ডাক্তার সরকার, ভাহুড়ী প্রভতির সঙ্গে 


ডাক্তার ও মাষ্টার শ্যামপুকুরে আসিয়া একটি দ্বিতল গৃহে উপস্থিত 
হইলেন । সেই গৃহের বাহিরের উপরে বারান্দাওয়াল] ছুটি ঘর আছে। 
একটি পুর্ব পশ্চিমে ও অপরটি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। তাহার প্রথম 
ঘরটিতে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ বসিয়া আছেন। ঠাকুর 
সহাস্। কাছে ডাক্তার ভাছুড়ী, দোকড়ি, ছোট নরেন, শ্যামবস্থ ও 
অনেকগুলি ভক্ত । 

ডাক্তার হাত দেখিলেন ও ীড়ার অবস্থা! সমস্ত অবগত হইলেন। 
ক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা হইতে লাগিল। 

ভাছুড়ী--কথাট৷ কি জান? সব স্বপ্পব। 

ডাক্তার-_ সবই 196188101 (ভ্রম)! তবে কার 1)9108100, 
আর কেন [)6109107)? আর সববাই কথাই বা কয় কেন, 7)6]10- 
8101) জেনেও ? 1 09121)06 ১6116চ9 ঠ:৪6 09০0. 19 768] ৪1)0 


কলিকাতা শ্যামপুকুরে ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে ৩২% 


01:0800 1৪ 810168] ( ঈশ্বর সত্য, আর তীর স্থ্টি মিথ্যা, এ বিশ্বাস 
করিতে পারি না)। 


[ সোহহং ও দাসভাব- জ্ঞান ও ভক্তি] 





শ্রীরামকৃষ্ণ__এ বেশ ভাব_তৃমি গ্রভু, আমি দাস। যতক্ষণ দেহ 
সত্য বলে বোধ আছেঃ আমি তুমি আছে, ততক্ষণ সেব্য সেবকভাবই 
ভাল; আমি সেই, এ বুদ্ধি ভাল নয়। 

“আর কি জান? একপাশ থেকে ঘরকে দেখছি, এও যা,আর 
ঘরের মধ্যে থেকে ঘরকে দেখছি সেও তাই ।” 

ভাছুড়ী (ডাক্তারের প্রতি)-_-এ সব কথ য৷ বল্লুম, বেদান্তে আছে । 
শান্ত্রটান্্র দেখ, তবে ত। 

ডাক্তার-_কেন, ইনি কি শাস্ত্র দেখে বিদ্বান হয়েছেন? আর ইনিও 
ত এ কথা বলেন। শাস্ত্র না পড়লে হবে না? 

প্রীরামকৃষ্ণ-_-ওগোঃ আমি শুনেছি কত? 

ডাক্তার-_শুধু শুনলে কত ভুল থাকতে পারে । তুমি শুধু শোন 
নাই । [ আবার অন্য কথ! চলিতে ল|গিল। 


[ “হনি পাগল" ঠাকুরের পায়ের ধুলা দেওয়া ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারের প্রতি )-_আপনি নাকি বলেছে “ইনি 
পাগল?” তাই এর! (মাষ্টার ইত্যাদির দিকে দেখাইয়া ) তোমার কাছে 
যেতে চায় না। 

ডাক্তার ( মাস্টারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া )-কই? তবে অহঙ্কার 
বলেছি । তুমি লোককে পায়ের ধুলা নিতে দাও কেন ? 

মাষ্টার _ তা না হলে লোকে কাদে । 

ডাক্তার-_-তাদের ভূল- বুঝিয়ে দেওয়া উচিত । 


৩২৮  শ্রীন্ীরামকৃষ্ণকথামৃত _ ২য় ভাগ [ ১৮৮৫১ ২৯শে অক্টোবর 


মাষ্টার- কেন, সর্ববভূতে নারায়ণ? 

ডাক্তার _-তাতে আমার আপত্তি নাই। সবাইকে কর। 

মাষ্টার-কোন কোন মানুষে বেশী প্রকাশ। জল সব জায়গায় 
আছে, কিন্ত পুকুরে, নদীতে, সমুদ্রে, প্রকাশ । আপনি ৮478,395কে 
যত মান্বেন, নূতন 1380170107৮ 0£3০1000কে কি তত মান্বেন ? 

ডাক্তার- তাঁতে আমি রাজী মাছি । তবে €'০% বল কেন? 

মাষ্টার আমরা পরস্পর নমস্কার করি কেন? সকলের হৃদয়মধ্যে 
নারায়ণ আছেন । আপনি ও সব বিষয়ে বেশী দেখেন নাই, ভাবেন নাই । 

প্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) কোন কোন জিনিসে বেশী প্রক1শ। 
আপনাকে ত বলেছি, শধ্যের রশ্মি মাটিতে এক রকম পড়ে, গাছে এক 
রকম পড়ে, আবার আশিতে আর এক রকম । আশিতে কিছু বেশী 
প্রকাশ । এই দেখ না, প্রহ্লাদাদি আর এরা কি স্মান? প্রহ্লাদের 
মন প্রাণ সব তাতে সমর্পণ হয়েছিল । 

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। সকলে চুপ করিয়া আছেন। 

ক্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি )- দেখ, তোমার এখানের উপর টান 
আছে। তুমি আমাকে বলেছো, তোমায় ভালবাসি। 


[ জ্ীরামকৃষ্ণ ও সংসারী জীব-_-“তুঁমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী" ] 


ডাক্তার-_ তুমি 00110 ০£7২৪/৮:0, তাই অত বলি। লোক পায়ে 
হাত দিয়ে নমস্কার করে, এতে আমার কষ্ট হয়। মনে করি এমন ভাল 
লোকটাকে খারাপ করে দিচ্ছে । কেশব সেনকে তার চেলার এ রকম 
করেছিল । তোমায় বলি শোন- 

শ্ীরামকৃষ্*-তোমার কথা কি শুনবো? তুমি লোভী, কামী, 
অহঙ্কারী । 


কলিকাতা শ্যামপুকুরে ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার ৩২৯ 


ভাছুড়ী ( ডাক্তারের প্রতি )- অর্থাৎ তোমার জীবত্ব আছে । জীবের 
ধর্মই ওই, টাকা কড়ি, মান সন্ত্রমেতে লোভ, কাম, অহঙ্কার। সকল 
জীবেরই এই ধর্ম । 

ডাক্তার-তা বল ত তোমার গলার অস্ুখটি কেবল দেখে যাব । 
অন্য কোন কথায় কাজ নাই। ত্র কর্তে হয় ত সব ঠিক ঠাক বোলবে]। 

সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। 

[ অন্থুলোম বিলোম, 11009106100 93)0. 11৮01100101) 
তিন ভক্ত ] 

কিয়তক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ভাছ্ড়ীর সহিত কথা কহিতেছেন। 

প্রীরামকৃষ্*-_-কি জানো? ইনি (ডাক্তার) এখন নেতি নেতি করে 
অন্নুলোমে যাচ্চে। ঈশ্বর জীব নয়, জগৎ নয়, স্ষ্টির ছাড়। তিনি, এই 
সব বিচার ইনি কচ্চে। যখন বিলোমে আস্বে সব মান্বে । 

“কলাগাছের খোল! ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গেলে মাঝ পাওয়া যায় । 

“খোল একটি আলাদা জিনিস, মাঝ একটি আলাদা জিনিস। মাঝ 
কিছু খোল নয়, খোলও মাঝ নয়। কিন্তু শেষে মানুষ দেখে যে খোলেরই 
মাঝ, মাঝেরই খোল । তিনি চতুবিবংশতি তত্ব হয়েছেন, তিনিই মানু 
হয়েছেন। (ডাক্তারের প্রতি )-ভক্ত তিন রকম। অধম ভক্ত, 
মধ্যম ভক্ত, উত্তম ভক্ত । অধম ভক্ত বলে, এ ঈশ্বর । তারা বলে 
“ষি আলাদা, ঈশ্বর আলা । মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর অন্ত্ধ্যামী। 
তিনি হদয়মধ্যে আছেন | সে হদয়মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে । উত্তম ভক্ত 
দেখে, তিনি এই সব হয়েছেন । তিনিই চতুব্বিংশতি তত্ব হয়েছেন ! সে 
দেখে, ঈশ্বর অধো উদ্ধে পরিপূর্ণ । 

“তুমি গীভা, ভাগবও, বেদান্ত এ সব পড়,_-তবে এ সব বুঝতে 
পাবৃবে ! 


৩৩০ শ্তরীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত__২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৯শে অক্টোবর 


“ঈশ্বর কি স্ব্টিমধ্যে নাই ?” 

ডাক্তার-_-ন1, সব জায়গায় আছেন, আর আছেন ব'লেই খোঁজা 
যায় না। 

কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য কথ! পড়িল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় 
ভাব সর্ববদ] হয়, তাহাতে অস্ত্রখ বাড়িবার সম্তাবন] । 

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )--ভাব চাপবে । আমার খুব ভাব 
হয়। তোমাদের চেয়ে নাচতে পারি। 

ছোট নরেন (সহাস্তে)__ভাব যদি আর একটু বাড়ে, কি ক'রূবেন ? 

ডাক্তার__ 09001701117) 1১9৮০ ( চাপবার শক্তি ) বাড়বে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাষ্টার_সে আপনি ব'ল্ছো ( বল্ছেন )। 

মাষ্টার__ভাব হ'লে কি হবে, আপনি বল্তে পারেন? 

কিয়ৎক্ষণ পরে টাক। কড়ির কথা পড়িল। 

শ্রীরামকৃ্চ ( ডাক্তারের গ্রতি )- আমার তাতে ইচ্ছা নাই, তা ত 
জান 1-কি? ঢঙ নয়! 

ডাক্তার-আমারই তাতে ইচ্ছা নাই-_-তা আবার তুমি। বাঝ 
খোল টাকা প'ড়ে থাকে__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_যদ্ু মল্লিকও এরকম অন্যমনস্ক,_যখন খেতে বসে, 
এত অন্যমনস্ক যে, যা তা ব্যান্ন, ভাল মন্দ খেয়ে যাচ্চে । কেউ হয় 
ত বল্লে, ওটা খারাপ হয়েছে” । তখন বলে, আয, ব্যান্ন,নটা খারাপ ? 
হা, সত্যই ত! 

ঠাকুর কি ইজিতে বলিতেছেন, ঈশ্বর চিন্তা করে অগ্যমনস্ক, আর 
বিষয় চিন্তা করে অন্যমনস্ক, অনেক প্রভেদ ? 

আবার ভক্তদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ডাক্তারকে দেখাইয়। সহান্তে বলিতেছেন, “দেখ, সিদ্ধ হ'লে জিনিস নরম 


কলিকাতা-_শ্যামপুকুরে ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার ৩৩১ 


হয়_-ইনি (ডাক্তার ) খুব শক্ত ছিলেন, এখন ভিতর থেকে একটু নরম 
হচ্চেন ।” 
ডাক্তার__সিদ্ধ হলে উপর থেকেই নরম হয়, কিন্ত আমার আর এ 
যাত্রায় তা হল না। ( সকলের হাস্য )। 
ডাক্তার বিদায় লইবেন, আবুর ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন । 
ভাক্তার-_ লোকে পায়ের ধুল। লয়, বারণ ক'রতে পার না? 
শ্রীরামকৃষ্চ__-সবাই কি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরৃতে পারে ? 
ডাক্তার-__তা৷ বলে যা ঠিক মত, তা! বল্বে না? 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_ রুচি ভেদ আর অধিকারী ভেদ আছে । 
ডাক্তার- মে আবার কি? 
শ্রীরামকৃষ্ণ__রুচিভেদ, কি রকম জান? কেউ মাছটা ঝোলে খায়, 
কেউ ভাজা খায়, কেউ মাছের অন্বল খায়, কেউ মাছের পোলাও খায়। 
আর অধিকারী ভেদ । আমি বলি আগে কলাগাছ বিধতে শেখ, তার 
পর শল্তে, তার পর পাখী উড়ে যাচ্চে, তাকে বেঁধ। 
[ অখণ্ড দর্শন-_ডাক্তার সরকার ও হরিবল্লভকে দর্শন ] 
সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইলেন । এত অশ্তরখ ; কিন্তু 
অন্ুখ যেন একধারে পড়িয়া রহিল। ছুই চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত কাছে 
বসিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন । ঠাকুর অনেকক্ষণ এই অবস্থায় আছেন । 
ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন । মণি কাছে বসিয়া আছেন, তাহাকে 
একান্তে বলিতেছেন- “দেখ, অখণ্ডে মন লীন হয়ে গিছিল! তারপর 
দেখলাম-_সে অনেক কথা । ডাক্তারকে, দেখ লাম, ওর হবে-_কিছুদিন 
পরে ;_-আর বেশী ওকে বল্তে টল্তে হবে না। আর একজনকে 
দেখলাম । মন থেকে উঠল, “তাকেও নাও? । তার কথা পরে তোমায় 
বল্ব। 
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[ সংসারী লোককে নানা উপদেশ ] 

শ্রীযুক্ত শ্যাম বন্থু ও দোকড়ি ডাক্তার ও আরো ছু একটি লোক 
আসিয়াছেন। এইবার তাহাদের সহিত কথা কহিতেছেন। 

শ্যাম বন্্-আহ|, সেদিন সেই কথাটি যা বলেছিলেন, কি 
চমত্কার | 

রামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-কি কথাটা গ।? 

শ্যাম বন্গু-_সেই যে বল্লেন, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে গেলে কি থাকে । 

প্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )_বিজ্ঞীন। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। 
সব্বভূতে ঈশ্বর আছেন, এর নাম জ্ঞান। বিশেষরূপে জানার নাম 
বিজ্ঞান । ঈশ্বরের সহিত আলাপ, তাতে আত্ীয়বোধ, এর নাম 
বিজ্ঞান । 

“কাঠে আগুন আছে, অগ্রনিতত্ব আছে ; এর নাম জ্ঞান । সেই 
কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান. । 

শ্যাম বসু ( সহাস্তে )-_আর সেই কাটার কথা ! 

প্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-_হা, যেমন পায়ে কাটা ফুটলে আর একটি 
কাটা আহরণ কর্তে হয়; তার পর পায়ের কীটাটি তুলে ছুটি কাটা 
ফেলে দেয়। তেমনি অজ্জানকাটা তুলব।র জন্য জ্ঞানকাটা জোগাড় কর্তে 
*হয়। অজ্ঞান নাশের পর জ্ঞান অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয় । তখন 
বিজ্ঞান । 

ঠাকুর শ্যাম বস্থর উপর প্রসন্ন হইয়াছেন । শ্যাম বসুর বয়স 
হইয়াছে, এখন ইচ্ছা-_কিছুদিন ঈশ্বরচিন্তা করেন । পরমহংসদেবের নাম 
শুনিয়া এখানে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বেধ আর একদিন আসিয়াছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রতি )- বিষয়ের কথা একেবারে ছেড়ে 
দেবে । ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা বোলো না। বিষয়ী লোক 


কলিকাতা শ্যামপুকুরে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে ৩৩৩ 


দেখলে আস্তে আস্তে সরে যাবে । এতদিন সংসার করে তে। 
দেখলে সব ফক্কাবাজী ?ঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্ত । ঈশ্বরই সত্য, 
আর সব ছুদিনের জন্য 1 সংসারে আছে কি? আমডার অন্বল ; খেতে 
ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমডাতে আছে কি? জাটি আর চামড়া, খেলে 
অন্রশুল হয়। 

শ্যাম বন্্র-_আজ্ঞ! হা ; যা বল্ছেন, সবই সত্য । 

জ্ীরামকুঞ্*_অনেক দিন ধরে অনেক বিষয়কশ্ম করেছ, এখন 
গোলমালে ধ্যান, ঈশ্বর চিন্তা হবে না। একটু নির্জন দরকার । 
নিজ্ঞন না হলে মন স্থির হবে না। তাই বাড়া থেকে আধপো অন্তরে 
ধ্যানের জায়গা কর্তে হয় । 

শ্যামবাবু একটু চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কি চিন্তা করিতেছেন । 

গ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )১-আর দেখ, দাতও সব পড়ে গেছে, আর 
ছর্গাপূজা কেন? ( সকলের হাস্য )। একজন বলেছিল, আর ছূর্গা- 
পূজা কর না কেন? সেব্যক্তি উত্তর দিলে, আর টাত নাই ভাই। 
পাঠা খাবার শক্তি গেছে ! 

শ্যাম বন্থ-_ আহা, চিনিমাখা কথা ! 

শ্রীরামকুষ্ণ ( সহাস্তে )-_এই সংসারে বালি আর চিনি মিশেল 
আছে। পিপড়ের মত বালি ত্যাগ করে করে, চিনিটুকু নিতে হয়। 
যে চিনিটুকু নিতে পারে, সেই চতুর। তার চিন্তা করবার জন্য একটু 
নিজ্জন স্থান কর। ধ্যানের স্থান । তুমি একবার কর না। আমিও 
একবার যাব । [ সকলে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন 

শ্যাম বন্্-__মহাশয়, জন্মান্তর কি আছে? আবার কি জন্মাতে, 
হবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ__ঈশ্বরকে বল, আস্তরিক ডাক; তিনি জানিয়ে দেন, 
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দেবেন। যছ্মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর, যছু মল্লিকই বলে দেবে, তার 
ক'খানা বাড়ী কত টাকার কোম্পানীর কাগজ । আগে সে সব 
জান্বার চেষ্টা করা ঠিক নয় । আগে ঈশ্বরকে লাভ কর, তার পর যা 
ইচ্ছা» তিনিই জানিয়ে দেবেন । 

শ্যামবস্্-_মহাশয়, মানুষ সংসারে থেকে কত অন্যায় করে, পাপ- 
কশ্ম করে। সে মান্ুষ কি ঈশ্বরকে লাভ কর্তে পারে? 

জ্রীরামকুঞ্ণজ_ দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, 
আর সাধন কর্তে কর্তে, ঈশ্বরকে ডাকৃতে ডাকৃতে, যদি দেহত্যাগ হয়, 
তাকে আর পাপ কখন স্পর্শ কবেরবে? হাতীর স্বভাব বটে, নাইয়ে 
দেওয়ার পরেও আবার ধুলো-কাদ! মাখে ; কিন্তু মাহুত নাইয়ে দিয়ে 
যদি আস্তাবলে তাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তা হলে আর ধুলো-কাদ। 
মাখতে পায় না। 

ঠাকুরের কঠিন পীড়া! ভক্তেরা অবাক ঃ অহেতুক কপাসিম্কু দয়াল 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবের দুঃখে কাতর ; অহনিশি জীবের মঙ্গলচিন্তা 
করিতেছেন । শ্যামবস্থকে পাহস দিতেছেন--অভয় দিতেছেন ; 
“ঈশ্বরকে ডাকৃতে ডাকৃতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ 
কবে না” 


ষড়বিংশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে 
গ্রথম গরিচ্ছ্ে 
গ্রারামকঞ্ণ কাশাপুর উদ্ভানে-_গিরীশ ও মাঙ্টার 


কাশীপুর বাগানের পুর্র্বধারে পুর ঘাট । টাদ উঠিয়াছে। উদ্ভান- 
পথ ও উগ্চানের বৃক্ষগুলি চন্দ্রকিরণে সাত হইয়াছে । পুর্ণীর পম্চিম- 
দিকে দ্বিতল গৃহ । উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, পুষ্বর্ণীর ঘাট 
হইতে সেই আলো খড়খড়ির মধ্য দিয়। আসিতেছে, তাহা দেখা 
যাইতেছে । কক্ষমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যার উপর বসিয়া আছেন । 
একটি ছুটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন, বা এঘর হইতে 
ওঘর যাইতেছেন। ঠাকুর অন্ুস্থ চিকিৎসার্থে বাগানে আসিয়াছেন । 
ভক্তেরা সেবার্থ সঙ্গে আছেন। পুষ্ষর্ণীর ঘাট হইতে নীচের তিনটি 
আলো! দেখা যাইতেছে । একটি ঘরে ভক্তের থাকেন, তাহার আলো 
দেখা যাইতেছে । সে ঘরটি দক্ষিণদিকের ঘর । মাঝের আলোটি 
শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণীর ঘর হইতে আসিতেছে । মা ঠাকুরের সেবার্থ 
আসিয়াছেন। তৃতীয় আলোটি রান্না ঘরের । সেই ঘর গৃহের উত্তর- 
দিকে। উগ্ভান মধ্যস্থিত এ ছুতলা বাড়ীর দক্ষিণপুবর্ব কোন হইতে 
একটি পথ পুষ্বর্ণীর ঘাটের দিকে গিয়াছে। পূর্ববাস্ত হইয়া এ পথ 
দিয়া ঘাটে যাইতে হয়। পথের ছুই ধারে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্ে, 
অনেক ফল-ফুলের গাহু। 

টাদ উঠিয়াছে। পুকুরঘাটে গিরীশ, মাষ্টটর, লাটু আরও ছুই একটি 
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ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুরের কথা হইতেছে । আজ শুক্রবার ১৬ই 
এপ্রিল ১৮৮৬, ৪ঠ1 বৈশাখ, ১২৯৩। চৈত্র শুক্র! ত্রয়োদশী । 

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরীশ ও মাষ্টার এ পথে বেড়াইতেছেন ও মাঝে 
মাঝে কথাবার্তী কহিতেছেন । 

মাষ্টার_-কি সুন্দর চাদের আলো! কতকাল ধরে এই নিয়ম 
চল্ছে ! 

গিরীশ-_-কি করে জান্লে ? 

মাষ্টার প্রকৃতির নিয়ম বদলায় না (01010077165 011২80019) 
আর বিলাতের লোকেরা নৃতন নৃতন নক্ষত্র টেলিস্কোপ দিয়ে দেখছে ! 
ঠাদে পাহাড় আছে, দেখেছে । 

গিরীশ-_তা বলা শক্ত, বিশ্বাস হয় না। 

মাষ্টার-_কেন, টেলিস্কোপ দিয়ে ঠিক দেখা যায়। 

গিরীশ_ কেমন করে বল্বোঃ ঠিক দেখেছে । পৃথিবী আর চাদের 
মাঝখানে যদি আর কোন জীনস থাকে, তাব মধ্যে দিয়ে আলো! 
আস্তে আস্তে হয় ত অমন দেখায় । 

বাগানে ছোক্র! ভক্তেরা ঠাকুরের সেবার জন্য সব্র্দা থাকেন । 
নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, কালী, যোগীন, লাটু 
ইত্যাদি ; তাশার| থাকেন । যে ভক্তেরা সংসার করিয়াছেন, কেহ কেহ 
প্রত্যহ আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। কেহ বা মধ্যে মধ্যে 
আসেন। আজ নরেন্দ্র, কালী ও তারক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর 
বাগানে গিয়ছেন । নরেন্দ্র সেখানে পঞ্চবটি বৃক্ষমূলে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা 
করিবেন ; সাধন করিবেন । তাই ছুই একটি গুরু ভাই সঙ্গে গিয়াছেন ॥ 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্দে 
ঠাকুর গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে__ভক্তেব্র প্রতি 
ঠাক্ুলের (মহ 


[ গিরীশ, লাটু, মাষ্টার, বাবুরাম, নিরপ্তন, রাখাল ] 
গিরীশ, লাটু, মাষ্টার উপরে গিয়। দেখেন, ঠাকুর শয্যায় বসিয়া 
আছেন । সেবার্থ শশী ও আরও ঢু একটি ভক্ত এঁ ঘরে ছিলেন, ক্রমে 
বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল, ইহারাও আসিলেন। 
ঘরটি বড়। ঠাকুরের শয্যার নিকট ওষধাদি ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
জিনিপার্দি রহিয়াছে । ঘরের উত্তরে একটি দ্বার আছে, সি'ড়ি হইতে 
উঠিয়া সেই দ্বার দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। মেই দ্বারের 
সামনাসামনি ঘরের দক্ষিণ গায়ে আর একটি দ্বার আছে। সেই দ্বার 
দিয়া দক্ষিণের ছোট ছাদটিতে যাওয়৷ যায়। সেই ছাদের উপর 
ঈ/ড়াইলে বাগানের গাছপালা, চাঁদের আলো অদূরে রাজপথ ইত্যাদি 
দেখা যায়। 
ভক্তদের রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তাহার। পাল! করিয়। জাগেন। 
মশারি টাঙ্গাইয়া ঠাকুরকে শয়ন করাইয়া যে ভক্তাটি ঘরে থাকিবেন 
তিনি ঘরের পূর্বধারে মাদুর পাতিয়া কখনও বসিয়া, কখনও শুইয়। 
থাকেন। অন্ুস্থতা নিবন্ধন ঠাকুরের প্রায় নিদ্র। নাই! তাই ধিনি 
থাকেন, তিনি কয়েক ঘণ্টা প্রায় বসিয়া! কাটাইয়া! দেন । 
আজ ঠাকুরের অস্থুখ কিছু কম। ভক্তেরা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়। 
প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুরের সম্মুখে মেজের উপর বসিলেন। 
২য়--২২ 
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ঠাকুর আলোটি কাছে আনিতে মাষ্টারকে আদেশ করিলেন । ঠাকুর 
গিরীশকে সন্বেহ সম্ভাষণ করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি )-ভাল আছ? (লাটুর প্রতি) 
একে তামাক খাওয়া । আর পান এনে দে। | 

কিয়গুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, “কিছু জলখাবার এনে দে ।” 

লাটু--পানটান দিয়েছি । দোকান থেকে জলখাবার আন্তে যাচ্ছে । 

ঠাকুর বসিয়া আছেন । একটি ভক্ত কয় গাছা ফুলের মালা আনিয়া 
দিলেন। ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সেগুলি ধারণ করিলেন । 
ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে হরি আছেন, তাকেই বুঝি পূজ| করিলেন । ভক্তরা 
অবাক্‌ হইয়া দেখিতেছেন ! ছুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া গিরীশকে 
দিলেন । 

ঠাকুর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “জলখাবার কি এলো ?৮ 

মণি ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন । ঠাকুরের কাছে একটি ভক্ত- 
প্রদত্ত চন্দনকার্ঠের পাখা ছিল। ঠাকুর পাখাখানি মণির হাতে দিলেন । 
মণি সেই পাখা লইয়৷ বাতাস করিতেছেন। মণি পাখা করিতেছেন, 
ঠাকুর ছুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া তাহাকেও দিলেন। 

লাটু ঠাকুরকে একটি ভক্তের কথা বলিতেছেন। তাহার একটি 
সাত আট বৎসরের সন্তান। প্রায় দেড় বৎসর হইল দেহত্যাগ 
করিয়াছে । সে ছেলেটি ঠাকুরকে কখন ভক্ত সঙ্গে কখন কীত্তনানন্দে 
অনেকবার দর্শন করিয়াছিল । ৃ 

লাটু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )_-ইনি এ'র ছেলেটির বই দেখে কাল 
রাত্রে বড় কেঁদেছিলেন। পরিবারও ছেলের শোকে পাগলের মত হয়ে 
গেছে। নিজের ছেলেপুলেকে মারে আছড়ায়। ইনি এখানে মাঝে 
মাঝে থাকেন তাই বলে ভারী হেঙ্গাম করে । 


কাশীপুরে-_গিরীশ, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৩৯ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই শোকের ,কথা শুনিয়া যেন চিন্তিত হইয়া 
চুপ করিয়া রহিলেন । 

গিরীশ-_অজ্জুন অত গীতা-টাত৷ পড়ে অভিমন্্টর শোকে একেবারে 
মুচ্ছিত। তা এর ছেলের জন্য শোক কিছু আশ্চর্য্য নয়। 

[ সংসারে কি হলে ঈশ্বর লাভ হয়? ] 

গিরীশের জন্য জলখাবার 'আঁসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম 
কচুরি, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন । বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর 
নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাঁখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন । তার 
পর নিজের হাতে করিয়া খাবার গিরীশের হাতে দিলেন। বলিলেন বেশ 
কচুরি! গিরীশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরীশকে খাইবার জল 
দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণপুবর্ব কোণে কুজায় করিয়া! জল 
আছে। আ্রীক্মকাল, বৈশাখ মাস। ঠাকুর বলিলেন, “এখানে বেশ 
জল আছে” । 

ঠাকুর অতি অন্ুস্থ। দীড়াইবার শক্তি নাই। 

ভক্তের! অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন? দ্েখিতেছেন,_ ঠাকুরের 
কোমরে কাপড় নাই। দিগন্বর ! বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে 
এগিয়ে যাচ্ছেন । নিজে জল গড়াইয়৷ দ্িবেন। ভক্তদের নিঃশ্বাসবায়ু 
স্থির হইয়া গিয়াছে । ঠাকুর প্রীরামকষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলা 
হইতে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন, ঠাণ্ড। কি না । দেখিতেছেন 
জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য ভাল জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া 
অনিচ্ছাসত্বেও এ জলই দিলেন । 

গিরীশ খাবার খাইতেছেন। ভক্তগুলি, চতুর্দিকে বসিয়৷ আছেন । 
মণি ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন । 

গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) দেবেন বাবু সংসার ত্যাগ কবেেন ॥ 


৩৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ১৬ই এপ্রিল 


ঠাকুর সর্বদা কথা কহিতে পাবেন না, বড় কষ্ট হয়। নিজের 
ওচাধর অঞ্চুলি দ্বারা স্পর্শ কবিয়! ইঙ্গিত করিলেন, “পবিবারদের খাওয়! 
দাওয়া কিকপে হবে» তাদেব কিসে চলবে ?” 

গিরীশ-- তা কি ক্রেন জানি না। 

সকলে চুপ করিয়া আছেন। গিবীশ খাবার খাইতে খাইতে কথ। 
আরম্ত করিলেন । 

গিরীশ__আচ্ছ।ঃ মহাশয়--কোনট। ঠিক? কষ্টে সংসার ছাড়া ন! 
সংসারে থেকে তাকে ডাকা ? 

শ্রীবামকুষ্ণ ( মাষ্টাবের প্রতি ১৯ গীতায় দেখনি? অনাসক্ত হয়ে 
সংসারে থেকে কন্ম কবূলে, সব মথ্য! জেনে জ্ঞানের পর সংসারে 
থাকলে, ঠিক ঈশ্বরলাভ হয় ; 

“যার! কষ্টে ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক। 

“সংসারী জ্ঞানী কি রকম জান? যেমন সাব্সীর ঘবে কেউ আছে ॥ 
ভিতর বা'র ছুই দেখতে পায়” 

আবাৰ সকলে চুপ করিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাস্টারের প্রতি )--কচুরি গরম আর খুব ভাল। 

মাষ্টার ( গিরীশের প্রতি )-ফাগুর দোকানের কটুরি। বিখ্যাত । 

জ্রীরামকৃষ- বিখ্যাত ! 

গিরীশ ( খাইতে খাতে, সহাস্তে )__বেশ কচুরি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_লুচি থাক্‌, কচুরি খাও। ( মাষ্টারকে ) কচুরি কিন্তু 
রজোগুণের । গিরীশ খাইতে খাইতে আবার কথা তুলিলেন। 

[ সংসারীর মন ও ঠিক ঠিক্‌ ত্যাগীর মনের প্রভেদ ] 

গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )_ আচ্ছা মহাশয়, মনট! এত উচু 

আছে, আবার নীচু হয় কেন 1, 


কাশীপুরে_ গিরীশ, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৪১ 


শ্রীরামকৃ্ণ-__সংসারে থাকৃতে গেলেই ও রকম হয়। কখনও উচু, 
কখনও নীচু । কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার ক'মে যায়। কামিনী- 
কাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয় কিনা, তাই হয়। সংসারে ভক্ত কখন ঈশ্বর- 
চিন্তা, হরিনাম করে; কখন বা কামিনী-কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে । 
যেমন সাধারণ মাছি-_ কখন সুন্দেশে বস্ছে, কখন ব! পচা ঘা বা 
বি্াতেও বসে । 

“ত্যাগ্ীদের আলাদা কথা। তার কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন 
সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে ; কেবল হরিরস পান কর্তে 
পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল 
লাগে না। বিষয় কথা হ'লে উঠে যায়; ঈশ্বরীয় কথা হলে শুনে। 
ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে নিজেরা ঈশ্বরকথ! বই আর অন্ত বাক্য মুখে 
আনে ন]। 

“মৌমাছি কেবল ফুলে বসে- মধু খাবে বলে। অন্য কোন 
জিনিস মৌমাছির ভাল লাগে না।” 

গিরীশ দক্ষিণের ছোট ছাদটির উপর হাত ধুইতে গেলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি ) ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই, তবে 
তাতে মব মন হয়। অনেকগুলো কচুরি খেলে, ওকে বলে এসে! 
আজ আর কিছু না খায়। 


তৃতীয় গরিচ্ছ্দ 
অবতার, বেদবিধির পার- বৈধীভক্তি 
ও ভন্তি উন্মাদ 


গিরীশ পুনবর্বার ঘরে আসিয়! ঠাকুবের সম্মুখে বসিয়াছেন ও পান 
খাইতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )--রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে 
কোন্ট। ভাল, কোন্টা৷ মন্দ, কোন্টা সত্য, কোন্টা মিথ্যা । ওরা যে 

ংসারে গিয়ে থাকে সে জেনে শুনে । পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে, 

- কিন্তু বুঝেছে সব মিথ্যা। অনিত্য । রাখাল-টাখাল এর! সংসারে 
লিপ্ত হবে না। 

“যেমন পাকাল মাছ । পাকের ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পাকের 
দ্াগটি পর্য্যন্ত নাই |” 

গিরীশ_ মহাশয়, ও সব আমি বুঝি না । মনে করলে সব্বাইকে 
নিলিপ্ত আর শুদ্ধ ক'রে দিতে পারেন ৷ কি সংসারী কি ত্যাগী সববাইকে 
ভাল ক'রে দিতে পারেন । মলয়ের হাওয়া বইলে, আমি বলি, সব 
কাঠ চন্দন হয়-- ৰ 

শ্রীরামকৃষ্ণ__সার না থাক্‌লে চন্দন হয় না । শিমুল আরও কয়টি 
গাছ, এর] চন্দন হয় না। 

গিরীশ-_-তা শুনি ন! | 

গ্রীরামকুষ্*-_আইনে এরূপ আছে । 

গিরীশ_- আপনার সব বে আইনি ! 


কাণীপুরে-_গিরীশ, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৪৩ 


ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন। মণির হাতে পাখা এক একবার: 
স্থির হইয়া যাইতেছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__হা, তা হতে পারে ; ভক্তি নদী ওথ লালে ডাঙ্ষায় এক 
বাশ জল। 

“যখন ভক্তি উন্মাদ হয়, তখন বেদবিধি মানে না। দুর্ব। তোলে; 
তাবাছে না! যা হাতে আসে, তাই লয়। তুলসা তোলে, পড় পড়. 
ক'রে ডাল ভাঙ্গে! আহা কি অবস্থাই গেছে! 

( মাষ্টারের গতি )--*ভক্তি হ'লে আর কিছুই চাই ন।1” 

মা&ার- আজ্ঞা হী । 

[ সীতা! ও শ্রীরাধা__রাঁমাবতার কৃষ্ণাবতারের বিভিন্ন ভান] 

শ্ীরামকৃঞ্ণ-__একট। ভাব আশ্রয় কর্তে হয়। রাঁমাবতারে শানু, 
দাস্যঃ বাঁতসল্য, সখ্য, ফথখ্য। কৃষ্ণাবতারে ও সবও ছিল ; আবার 
মধুর ভাব । 

“শ্রীমতীর মধুর ভাব-__ছেনালী আছে। সীস্তার শুদ্ধ সতীহ, 
ছেনালী নাই ! 

“তারই লীলা । যখন যে ভান ।” 

বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণেখ্বরে কালীবাড়ীতে একটি পাগলের মত 
সত্রীলোক ঠাকুরকে গান শুনাইতে যাইত। শ্যামাবিষয়ক গান ও ব্র্ম- 
সঙ্গীত। সকলে পাগলী বলে। সে কাশীপুরের বাগানেও সববদ। 
আসে ও ঠাকুরের ক:ছে যাবার জন্ত বড় উপদ্রব করে। ভক্তদের সেই 
জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকৃতে হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশাদিওক্তেরৰ্ক গ্রতি )--পাগলীর মধুর ভাব । 
দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছলো ৷ হঠাৎ কান্না । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
কেন কাঁদছিস? তা বলে, মাথ! ব্যথা কর্ছে। (সকলের হাস্য )। 


৩৪৪  প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ১৬ই এপ্রিল 


“আর এক দিন গিছলো। আমি খেতে বসেছি । হঠাৎ বলছে, দয় 
করলেন না? আমি উদারবুদ্ধিতে খাচ্চি। তারপর বলছে, “মনে 
ঠেল্লেন কেন? জিজ্ঞাসা কলম, “তোর কি ভাব? ত৷ বল্লে “মধুরভাব !” 
আমি বল্লাম, “আরে আমার যে মাতৃযোনি ! আমার যে সব মেয়েরা 
মা হয়!” তখন বলে, “তা আমি জানি না।' তখন রামলালকে ডাকলাম । 
বল্লাম, “ওরে রামলাল, কি মনে ঠ্যালাঠেলি বলছে শোন দেখি ।” ওর 
এখনও সেই ভাব আছে ।” 

গিরীশ_ সে পাগলী--ধন্য ! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে 
মারই খাক, আপনাকে তো অষ্টগ্রহর চিস্তা করচে! সে যে ভাবেই 
করুক, তার কখনও মন্দ হবে না ! 

“মহাশয়, কি বলবো ! আপনাকে চিন্তা ক'রে আমি কি ছিলাম, 
কি হয়েছি! আগে আলস্ত ছিল, এখন সে আলম্ত ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে 
দাড়িয়েছে! পাপ ছিল, তাই এখন নিরহঙ্কার হয়েছি! আর কি 
বলবো !” 

ভক্তের! চুপ করিয়া আছেন। রাখাল পাগলীর কথা উল্লেখ 
করিয়া ছুঃখ করিতেছেন । বল্লেন, ছুঃখ হয়, সে উপদ্রব করে আর তার 
জন্য অনেক কষ্টও পায় । 

নিরঞ্জন (রাখালের প্রতি) তোর মাগ আছে তাই তোর মন 
কেমন করে। আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি ! 

রাখাল (বিরক্ত হইয়া )-_কি বাহাছুরী ! ওর সামনে এ সব কথা ! 


[ গিরীশকে উপদেশ-_টাঁকায় আসক্তি__সদ্বাবহার--ডাক্তার 
কবিরাজের দ্রব্য ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )-_কামিনী কাঞ্চনই সংসার । অনেকে 


কাশীপুরে- গিরীশ মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে ৩৪৫ 


টাকা গায়ের রক্ত মনে করে। কিন্তু টাকাকে বেশী যত্বু করলে এক 
দিন হয় তো! সব বেরিয়ে যায় । 

“আমাদের দেশে মাঠে আল বাঁধে । আল জানো? যারা খুব 
যত্ব ক'রে চারিদিকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায়। 
যার এক দিক খুলে ঘাসের 'চাপড়। দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পলি 
পড়ে, কত ধান হয়। 

“যার! টাকার সদ্যবহার করে, ঠাকুরসেবা, সাধু ভক্তের সেবা করে, 
দান করে, তাদেরই কাজ হয়। তাদেরই ফসল হয়। 

“আমি ডাক্তার কবিরাজের জিনিস খেতে পারি না। যারা লোকের 
কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে! ওদের ধন যেন রক্ত পুঁজ!” 

এই বলিয়৷ ঠাকুর ছুই জন চিকিৎসকের নাম করিলেন । 

গিরীশ-_রাঁজেন্দ্র দত্তের খুব দরাজ মন; কারু কাছে একটি পয়স৷ 
লয় না। তার দান-- ধ্যান আছে। 


সপ্তবিংশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে 
গ্রথম গরিচ্ট্ে 


রাখাল, শশা, মাঞ্টার, নরেজ্্র, ভবনাখ, মুরেজ্দ, 
রাজেক্দ্র, ডাক্তার সরকার 


কাশীপুরের বাগান। রাখাল, শশী ও মাগ্টীর সন্ধ্যার সময় উদ্ভানপথে 
পাদচারণ করিতেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গীড়িত ;--বাগানে চিকিৎস। 
করাইতে আসিয়াছেন। তিনি উপরে দ্বিতলের ঘরে আছেন, ভক্তের! 
তাহার মেবা করিতেছেন । আজ বৃহস্পতিবার ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬ 
্রীষ্টাব্দ, 00০90. 7118 এর পূর্ববদিন । 

মাষ্টার_-তিনি ত গুণাতীত বালক । 

শশী ও রাখাল-_ঠাকুর বলেছেন, তার এ অবস্থা । 

রাখাল-_ যেমন একটা 6০৮/9]। সেখানে বসে সব খবর পাওয়া 
যায়, দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ যেতে পারে নাঃ কেউ নাগাল 
পায় না। 

মাষ্টার_ ইনি বলেছেনঃ এ অবস্থায় সবর্বদ। ঈশ্বরদর্শন হ'তে পারে । 
বিষয়রম নাই, তাই শু কাঠ শীঘ্র ধ'রে যায়। 

শশী-বুদ্ধি কত রকম, চারুকে বল্ছিলেন। যে বুদ্ধিতে ভগবান্‌ 
লাভ হয়, সেই ঠিক বুদ্ধি। যে বুদ্ধিতে টাকা হয়, বাড়ী হয়, ডেপুটির কর্ম 
হয়, উকীল হয়, সে বুদ্ধি চি ড্েভেজ! বুদ্ধি। সে বুদ্ধিতে জোলো দইয়ের 


কাশীপুরে-_ডাক্তার সরকার, নরেক্দাদি সঙ্গে ৩৪৭ 


মত চি ডেটা ভেজেমাত্র । শুকে। দইয়ের মত উচুদরের দই নয়। যে 
বুদ্ধিতে ভগবান্‌ লাভ হয়, সেই বুদ্ধিই শুকো দইয়ের মত উৎকৃষ্ট দই । 

মাষ্টার--আহা ! কি কথা! 

শশী-_কালী তপস্বী ঠাকুরের কাছে বল্ছিলেন “কি হবে আনন্দ? 
তীলদের ত আনন্দ আছে! অস্পভা হো হো নাচছে গাইছে । 

রাখাল-_উনি বল্লেন, সেকি? ব্রহ্মানন্দ আর বিষয়ানন্দ এক ? 
জীবের! বিষয়ানন্দ নিয়ে আছে । বিষয়াসক্তি সব না গেলে ত্রহ্মানন্দ 
হয় না। এক দিকে টাকার আনন্দ, উন্দ্রিয়ন্তখের আনন্দ, আর এক 
দিকে ঈশ্বরকে পেয়ে আনন্দ। এই ছুই কখন সমান হ'তে পারে? 
খধিরা এ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেছিলেন । 

মাষ্টার--কালী এখন বুদ্ধদেবকে চিন্তা করেন কি না তাই সব 
আনন্দের পারের কথা বল্ছেন। 

রাখাল-_তার কাছেও বুদ্ধদেবের কথা তুলেছিল । পরমহংসদেব 
বল্লেন, “বুদ্ধদেব অবতার, তার সঙ্গে কি ধরা? বড় ঘরের বড় কথা ।' 
কালী বলেছিল “তার শক্তি ত সব। সেই শক্তিতেই ঈশ্বরের আনন্দ, 
আর সেই শক্তিতেই ত বিষয়ানন্দ হয়'__ 

মাষ্টার__ইনি কি বল্লেন ? 

রাখাল--ইনি বল্লেন, সে কি? সন্তান উৎপাদনের শক্তি আর 
ঈশ্বরলাভের শক্তি কি এক ? 


খ ভ্রীরামকুষ্ণ ভক্তসঙ্গে__“কামিনীকাঞ্চন বড় জঞ্জাল? ] 


বাগানের সেই দোতলার “হল” ঘরে ঠকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে 
বসিয়া আছেন । শরীর উত্তরোত্তর অন্ুস্থ হইতেছে; আজ আবার 
ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার ও ডাক্তার রাজেন্দ্র দন্ত দেখিতে আসিয়াছন 


৩৪৮  শ্্রীশ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ২২শে এপ্রিল 


_-যদি চিকিৎসার দ্বারা কোন উপকার হয়। ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, 
শশী, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, ভবনাথ ও অন্যান্য অনেক ভক্তের! আছেন । 

বাগানটি পাঁকপাড়ার বাবুদের । ভাড়া দিতে হয়--প্রায় ৬০২ 
--৬৫২ টাকা । ছোকর ভক্তের! প্রায় বাগানেই থাকেন। তীহারাই 
নিশিদিন ঠাকুরের সেবা করেন। গৃহী ভক্তেরা সব্ধদা আসেন ও 
মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। তাহাদেরও নিশিদিন ঠাকুরের সেব৷ 
করিবার ইচ্ছা । কিন্তু সকলে কর্মে বন্ধ_-কোন না কোন কন্ম করিতে 
হয়। সবর্ধদ ওখানে থাকিয়া সেবা করিতে পারেন না। বাগানের 
খরচ চালাইবার জন্য ধাহার যাহ! শক্তি ঠাকুরের সেবার্থ প্রদান করেন; 
অধিকাংশ খরচ সুরেন্দ্র দেন। তাহারই নামে বাগানভাড়ার লেখ!পড়া 
হইয়াছে । একটি পাচক ব্রাহ্মণ ও একটি দাসী সর্ধদা নিযুক্ত আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তার সরকার ইত্যাদির প্রতি )--বড় খরচ৷ 
হচ্ছে। 

ডাক্তার ( ভক্তদ্রিগকে দেখাইয়া )--তা এরা সব প্রস্তুত। বাগানের 
খরচ সমস্ত দিতে এদের কোন কষ্ট নাই । (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )-- 
এখন দেখ, কাঞ্চন চাই । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি )--বল্‌ না? 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে উত্তর দিতে আদেশ করিলেন । নরেন্দ্র টুপ করিয়া 
আছেন । ভাক্তীর আবার কথ! কহিতেছেন। 

ডাক্তার-__কাঞ্চন চাই । আবার কামিনীও চাই । 

রাজেন্দ্র ডাক্তার-_-এর পরিবার রেধে বেড়ে দিচ্ছেন । 

ডাক্তার সরকার (ঠাকুরের প্রতি )- দেখলে ? 

প্রীরামকৃ্ণ ( ঈষৎ হাস্য করিয়া )__বড় জঞ্জাল ! 

ডাক্তার সরকার-_ জঞ্জাল না থাকলে ত সবাই পরমহংস। 


কাশীপুরে-__ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্রাদি সঙ্গে ৩৪৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ_ স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে অসুখ হয়; যেখানে ঠেকে 
সেখানটা ঝন্‌ ঝন্‌ করে, যেন শিঙি মাছের কাটা বিধি লো। 

ডাক্তার-__তা বিশ্বাস হয়,_তবে না হলে চলে কই? 

প্রীরামকৃষ্চ--টাকা হাতে করুলে হাত বেঁকে যায়! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে 
যায়! টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে, ঈশ্বরের সেবা__সাধু 
ভক্তের সেবা করে- তাতে দোষ নাই। 

“স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা ! তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। 
যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ- স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন । 
এটি ঠিক জান্লে আর মায়ার সংসার কর্তে ইচ্ছা হয না। সব 
সতরীলোককে ঠিক মা বোধ হ'লে তবে বিগ্ভার সংসার কর্থে পারে । 
ঈশ্বর দর্শন না হ'লে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝ। যায় না” 

হোমিওপ্যাথিক (07000186110) গঁষধ খাইয়া ঠাকুর কয়দিন 
একটু ভাল আছেন। ৰ 

রাজেন্দ্র _-সেরে উঠে আপনার হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারি কর্তে 
হবে। আর ত। না হলে বেঁচেই বা কি ফল? ( সকলের হাস্ত )। 

নরেক্্র_০61305 11০ 168,010) (যে মুচির কাজ করে, সে 
বলে, চামড়ার মত উৎকৃষ্ট জিনিস এ জগতে আর কিছুই নাই )1 
( সকলের হাস্ত )। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারের৷ চলিয়া গেলেন। 


দ্বিতীয় গরিষ্ট্ে 
শ্রারামকষ্চ কেন কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ক'রেছেন ? 


ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন । “কামিনী” সম্বন্ধে আপনার 
অবস্থা! বলিতেছেন ! 

ভ্ীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )_-এরা কামিনী কাঞ্চন না হ'লে চলে 
না, বল্ছে। আমার যে কি অবস্থ। ত| জানে না। 

“মেয়েদের গায়ে হাত লাগলে হাত আড়ষ্ট, ঝন্‌ ঝন্‌ করে । 

“ঘি আত্মায়তা ক'রে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন 
কি একট আড়াল থাকে, সে আড়ালের ওদিকে যাবার যো নাই । 

“ঘরে একলা ব'সে আছি, এমন সময় যি কোন মেয়ে এসে পড়ে, 
তা হ'লে একেবারে বালকের অবস্থা হ'য়ে যাবে ; আর সেই মেয়েকে 
মাবলেজ্ঞান হবে ।” 

মাষ্টার অবাক হইয়। ঠাঁকুরের বিছানার কাছে বসিয়া এই সকল কথ 
শুনিতেছেন। বিছানা হইতে একটু দূরে ভবনাথের সহিত নরেন্দ্র কথা 
কহিতেছেন । ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন ;-কম্ম কাজের চেষ্টা 
করিতেছেন। কাশীপুরেরবাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে বেশী পারেন 
না। ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথের জন্য বড চিন্তিত থাকেন, কেন ন। 
ভবনাথ সংসারে পড়িয়াছেন । ভবনাথের বয়স ২৩।২৪ হইবে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি )--ওকে খুব সাহস দে। 

নরেন্দ্র ও ভবনাথ ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিতে 
লাগিলেন । ঠাকুর ইসারা করিয়া আবার ভবনাথকে বলিতেছেন-_“খুব 


কাশীপুরে- নরেন্দ্র, ভবনাথ, প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ৩৫১ 


বীরপুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিস্নে। শিকনি ফেল্তে 
ফেল্তে কান্না! ( নরেজ্্ঃ ভবনাথ ও 'মাষ্টারের হাস্য )। 

“ভগবানেতে মন ঠিক রাখ.বিঃ যে বীরপুরুষ, সে রম্ণীর সঙ্গে 
থাকে, না করে রমণ ! 

“পরিবারের সঙ্গে কেবল উশ্বরীয় কথ। কৰি ।” 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ইসারা করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন, 
_-“আজ এখানে খাস্্‌।” 

ভবনাথ--যে আজ্ঞা । আমি বেশ আছি। 

স্তরেক্দর আসিয়া বসিয়াছেন। নেশাখ মাস। ভক্তের ঠাকুরকে 
সন্ধ্যার পর প্রত্যহ মালা আনিয়া দেন। সেই মালাগুলি ঠাকুর এক 
একটি করিয়া গলায় ধারণ করেন। সুরেন্দ্র নিঃশন্দে বসিয়া আছেন । 
ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ছুইগাছি মালা দিলেন। স্ররেন্্র ঠাকুরকে 
প্রণাম করিয়া সেই মালা মস্তকে ধারণ করিয়। গলায় পরিলেন । 

সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। এইবার 
সুরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ; তিনি বির গ্রহণ 
করিবেন । যাইবার সময় ভবন।থবে ডাকিয়া বলিলেন, খসখসের পর্দা 
টাঙ্গয়েদিও। ব্ড় গ্রাম্ম পড়িয়াছে। ঠাকুরের উপরের হলঘর ধিনেস 
বেলায় বড় গরম হয় । তাই স্ররেন্দ্র খসখসের পর্দা করিয়া আনিয়াছেন। 


তৃতীয় গাঁরচ্ছেদ 


গ্রারামকষ্ণ হীরানন্দ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কাশীপুলের 
বাগানে 


[ ঠাকুরের উপদেশ-_যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়__ 
নরেন্দ্র ও হীরানন্দের চরিত্র ] 


কাশীপুরের বাগান । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চ উপরের হল ঘরে বসিয়৷ 
আছেন। সম্মুখে হীরানন্দ, মাষ্টার, আরও ছু'একটি ভক্ত, আর 
হীরানন্দের সঙ্গে ছুই জন বন্ধু আসিয়াছেন। হীরানন্দ সিন্ধুদেশবাসী ৷ 
কলিকাতার কলেজে পড়াশুনা করিয়া দেশে কিরিয়া গিয়৷ সেখানে 
এত দিন ছিলেন। আ্রানকৃঞ্চের অনুখ হইয়াছে শুনিয়া তাহাকে 
দেখিতে আসিয়াছেন। সিস্কুদেশ কলিকাতা হইতে প্রায় এগার শত 
ক্রোশ তইবে। হীরানন্দকে দেখিবার জন্য ঠাকুর ব্যস্ত হইয়াছিলেন। 

ঠাকুর হীরানন্দের দিকে অঙ্কুলি নির্দেশ করিয়া মাষ্টারকে ইঙ্গিত 
করিলেন,_ঘেন বলিতেছেন, ছোকরাটি খুব ভাল । 

শ্রীরামকুষ্ণ_ আলাপ আছে? 

মাষ্টার-_ আজ্ঞে আছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হীরানন্দ ও মাষ্টারের প্রতি )--তোমরা একটু কথ 
কও, আমি শুনি | 

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞাস।, 
করিলেন, “নরেন্দ্র আছে? তাকে ডেকে আন ।” 

নরেন্দ্র উপরে আমিলেন ও ঠাকুরের কাছে বসিলেন। 


কাশীপুরে নরেন্দ্র, হীরানন্দ প্রস্ছুতি ভন্তসঙ্গে ভরীরামকৃ। ৩৫৩ 


শ্রীরামকৃঞ্চ ( নবেক্দ্র ও হীরাণন্দকে একটু ছু জনে কথা কও । 

হীরানন্দ চুপ কবরিয়। আছেন । অআনক ইতত্ডত করিয়া তিনি 
কথ। আরম করিলেন । 

হীরানন্দ ( ননেন্দ্রের গতি )- আচ্ছা, ভক্তের ছুখ কন ? 

হীরানন্দের কথাগুলি ফেন নধুব স্যার । কথাঞচলি খাভারা 
শুনিলেন তাহার। বুৰিতে পারিলেন যে, এ র হৃদয় প্রেমপূর্ণ। 

নরেন্দ্র__]1)0 5011911)0 €)7 017১ 111015007৩5 13 7601মা। | |. 
00710 12৮৮ 00760 ৮1001 11 (এ জগতেব বশ্দোখপ্ত 
দেখে বোধ হয় যে, শয়তানে করেছে, আমি এর চেয়ে ভাল জগৎ স্ঠি 
কর্তে পার্ভাম )। 

হারানন্দ__ছৃঃএ না থাকলে কি সুখ বোধ হয়? 


নরেন্দ্র] 2৮07 01৮00 10090101070 01 6100 0101564010৮ 





5111)])19 179 01)11101) 01 0170 1)70501)1 961)01))0,. (জগৎ কি 
উপাদনে স্যঙ্টি কর্তে হবে, আমি তা বলছি না। আমি বলছি,--যে 
বন্দোবস্ত সাম্নে দেখছি, সে বন্দোবস্ত ভাল নয় )। 

“তবে একটা বিশ্বাস করলে সব ঢুকে যায় । 007" 01015 10110100 
19 11) 1)2,1)610151)) 2 সবই ঈপ্রর»-এই নিশ্বাস ভালেছ ঢলে যায়! 
আমিই সব কনৃছি 1” 

হীরানন্দ__-ও কথা বলা .সাজ|। 

নরেন্দ্র নিপর্াণব্টক স্তর করিয়। বলিতেছেন 25 
ও মনোক্দ্ধযহক্কার চিভানি নাহং ন চ আোভ।জাম্প নট আ[ণনেত্রে। 
নচ ব্যোম চা ন তেজো ন রীতনিতিনারি রি 2 ; শিবোহভন ১1 

চ প্রাথসংক্ছে! ন লৈ পলায়ন ন সপূধ[ভুন/ শা] পাবনা | 


শন। ন্পাণিপাদং শা. চপ্প্নপাসুণ চলাশন্ননপঃ শিনোহ হু চি 1২) 


১্[ 


রড সি ) ৮ 





৩৫৪  শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামুত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ২২শে এপ্রিল 


ন মে দ্বেরাগৌ ন লোভমোহো মদো নৈব মে নৈব মাওসর্ধ্যভাবঃ। 
ন ধন্মো ন ঢার্থে ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোভতং শিবোইভম ॥৩| 
ন পৃণ্যং ন পাপং ন সোখ্যং ন ছুখং ন মন্ত্রে ন ভীর্ঘো ন বেদ| ন যজ্ঞাঃ। 
অভং ভে।জনং নৈৰ ভোজ্যং ন ভোন্ত] চিদানন্দরূপঃ শিবোইহঃ 
শিবোতম্‌ | ৪ | 
ন মুত্যুর্ন শঙ্ষ। ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাত। চ জন্ম । 
ন বব্দুন মিত্রং গুকনৈন শিথু/ণ্িদানন্দক্ষপ* শিবোতভং শিবোইহম্‌ ॥ ৫ | 
আহং নিধিবকল্পে। নিরাকাবরাপো বিহু ভাচ্চ সববত্র সবেরপ্প্িয়াণাম্‌। 
ন চাসংগতং নৈব মুক্তিন মেয়শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঠহং শিবোইহ্ম্‌ ॥ ৬ ॥ 
হারানন্দ_ বেশ | 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দকে ইসাব। করিলেন, জবাব দাও । 
'হারানন্দ_ এক কেণ থেকে ঘব দেখাও যা, ঘবেব মাঝখানে 
দাঁড়য়ে ঘর দেখাও তা। হে ঈশ্বর! আমি তোমার দাঁস-- তাতেও 
ঈশবরাহৃভব হয়, আর সেই আমি, সোহহংতাতেও ঈশ্বরানভব | 
একটি দ্বার দিয়েও ঘরে খাওয়া যায়, আর নান! দ্বার দিয়েও ঘরে 
যাওয়] যায়। 
সকলে চুপ করিয়! আছেন । হীরানন্দ নরেন্্রকে বলিলেন, একটু 
গান বলুন । নরেন্দ্র সব করিয়। কৌপীনপঞ্চক গাইতেছেন__ 
বেদান্তবাক্যেু স্দা রমন্তো ভিক্ষানমাত্রেণ চ তুষ্টমন্তঃ | 
অশে।কমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌীন্বন্তঃ খলু ভাগ)বস্তুঃ ॥ 
[লং তরে!ঃ কেবলমাশয়ন্ত পাণিঘয়ং ভোক৮ম মনত্য়ন্তঃ | 
কম্থামিব এ্রমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তুঃ খলু ভাগ্য বন্তঃ ॥ 
স্বানন্দভাবে পরিতৃষ্টিমন্তঃ নুশা শুসবেরক্দিয়বু্ভিমন্তঃ | 
অহনিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তুঃ কৌগীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্ণঃ ॥ 


কাশীপুরে নরেন্দ্র হীরানন্দ গ্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রীবামকৃষ্ণ ৩৫৫ 


ঠাকৃর যেই শুনিলেন,_অহনিশং ত্রঙ্গণি যে রমন্তঃ_-অমনি 
আস্তে আস্তে বলিতেছেন, আহা ! আর ইসারা করিয়া দেখাইতেছেন, 
“এইটি যোগীব লক্ষণ ।' 

নরেন্দ্র কৌপীনপঞ্চক্‌ শেষ করিতেছেন__ 

দেহাদি ভাবং পরিবর্রয়ন্তঃ লাাস্যানমা গ্বান্থ বলো কয়স্তঃ 

নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্বরন্ত্ুঃ কৌলীনবন্তঃ খল্‌ ভাগ্যব%ঃ | 

বরন্মাক্ষবং পাঁবনমুচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি পিভাবম%2। 

ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্থঃ কৌগানবন্থুঃ খলু ভাগ্যব%2॥ 

নরেন্দ আবার গাইতেছেন 2 

টগিনগিজির ্‌ 

অঙ্গ বিহানং স্মর ৮ | 

শোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসে। মনো যদ্থাচোহবাচং 

বাগতাতং প্রাণস্ত গ্রাণং পরং ববেণ্যম্‌ 

শ্রীরামকু্চ (নরেন্দ্র প্রতি ও এঁটে “যো কুছ হার সব 
তুহি হ্যায় !, 

নরেন্দ্র এ গানটি গাইতেছেন- 

তুঁঝ.সে হানে দিলকো লাগারা যো কুচ্গ হায় সব ভুঠি স্ায়। 

এক তুঝকো আপনা গায়! যে। কুছ হ্যায় সব ভি শ্যায়। 

দেশকা মকা! সব কী মকী তু, কোনসা দিল হ্যায় যিস মে নাহি তু, 

হরি এক দিলমে তুনে সমায়া, ধো কুছ হ্যায় সে| তু ভি হাায়। 

কেয়া মুলায়েন কেরা ইনসান কেয়। হিন্দু বেরা মুসলমানঃ- 

যেসা চাহা তুনে বানায়া যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়। 

কাবামে কেয়া আউর দয়ের নে কেয়া, তেরে পরাস্তাস হায়গীমবজা, 

আগে তেরে শীর সভেশনে ঝোকয়া, ঘো কুছ হায় সে তৃহি হায়। 


৩৫৬৩ ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচকথামৃত_-তয় ভাগ [ ১৮৮৬, ২২শে এপ্রিল 


আপস সেলে ফর" জমীতক, আউর জমীনসে আস” বরীতক, 

যাহা মাই দেখ! তু'তি নজর মে আয়া, যো কুছ হ্যায় সে। তুহিহ্যায়। 

সোঢ। সমঝা দেখা 'ভলা, তু যেন। ন কৌই ঢ'ড় নিকালা, 

আব ইয়ে সমঝমে জফরকি আয়। যে! কুছ হ্যায় সো তুঠি হ্যায় । 

হরি এক দিলমে” এই ক্থাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ইসারা করিয়া 
বলিতেছেন যে, তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে আছেন, তিনি অন্তর্য্যামী । 

“যাভ] মায় দেখা ভু ভি নজর মে আয়া, যো কুছ হ্যায় সব.তুঁহি হায় |, 

হীরানন্দ এহটি শুনিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন,-সব তৃহি হ্যায়; 
এখন তুঁনু ভু । আশি নয়; তুশি। 

নরেত্দ 
(আমি যদি এক পাই, তা'হলে নিযুত কোটি এ সব অনায়াসে কর্তে 
পারি--অর্থাৎ ১এর পর শুন্য বসাইয়। )। তুমি ও আমি, আমি ও তুমি, 
আমি বহ আর কিছু নাহ। 

এই বলিয়া নরেন্দ্র অষ্টাবব্রসংহিত। হইতে কতকগুলি শ্লোক 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন । জাবার সকলে চুপ করিয়া বসিমা আছেন । 

গ্রীরামকৃষ্ণ ( হীরানন্দের প্রশ্থি নরেন্দ্রকে দেখাইয়া )- যেন খাপ 
খোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে । 

( মাষ্টারের প্রতি, হীরানন্দকে দেখাইর1 )--“কি শান্ত! রোজার 
কাছে জাতসাপ যেমন ফণা ধরে চুপ ক থাকে £? 


(9150 1170 0100 21801 ] ৮511] 01৮0 011 21101111012. 





চতুর্থ গৰিমটে 


ঠারুরের আত্মপূজা_গুহ্যকখা_সাটার, হীরাণন্দ 
প্রভৃতি সঙ্গে 

ঠাকুর শ্রীবামকুষ্ণ অন্তয়খি । কাছে হীরানন্দ ও আষ্টাব বসিয়া আছেন? 
ঘর নিস্তব্ধ । ঠাকুরের শরারে অশ্রুতপুবব যন্ন] ; ভত্তেবা! যখন এক 
একবাব দেখেন, তখন তাহাদের জব বিদীর্ণ হয়। ঠাকুর কিন্তু 
সকলকেই ভূলাইর! রাখিয়াছেন ॥ বসির। আছেন, সহাস্ত বদন | 

ভক্তেরা ফুল ও মাল আহনির। দিখাছেন। ঠাকুরের গদযমধ্যে 
নারায়ণ, তাহাবই বনি পুজা করিতেছেন । এই খে ফুল লখয়া মাখায় 
দিতেছেন! কে, হৃদয়ে, নাভিদেশে। একটি বাপক ফুল লইয়া 
খেলা করিতেছে । 

ঠাকুরের যখন ঈত্বরীয়ভাব উপস্থিত হয়, তখন ঝালন যে, শরীবের 
মধ্যে মহাবায়ু উর্দগামী হইয়াছে । মহাবাসু উঠিলে ঈবের অন্থুড়ৃতি 
হয় সর্বদা নলেন। এইবার মাঞ্টারের সহিত কথা কঠিভেছেন। 

গ্রারামকৃ্চ ( মাষ্টাবের প্রতি )-বাঘু কখন উঠেছে জানি না। 

“এখন বালকভাব । তাই ফুল নিয়ে এই রকম কচ্ছি । কি দেখছি 
জান? শরারটা যেন বাঁখারিসাজান কাপড়মোড।ঃ সেহটে নড়ছে 
ভিতবে একজন আচে বলে আই নড়ছে । 

“যেন কুমড্রো-শ সধীচি ফেল| | ভিতরে কামাদি-আলক্তি কিছুই 
নাই । ভিতর সব পরিক্ষার । আর--৮ 

ঠাকুরের বলিতে কষ্ট হইতেছে । বড়*ছুর্দল। মাষ্টার তাড়া 


টিপু 


ঞ্ 


| 


৩৫৮  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত-_-২য় ভাগ [১৮৮৬ ২২শে এপ্রিল 


ঠাকুর কি বলিতে যাইতেছেন একট। আন্দাজ করিয়া বলিতেছেন,_- 
“আব অন্থবে ভগবান দেখছেন।” 

প্রীবামকৃষ-_ অন্তরে বাহিরে, দুই দেখছি । অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ! 
সচ্চিদানন্দ কেবল এ৯৬। খোল আশ্রয় কবে এই খোলের অভ্ুরে বাহিরে 
রয়েছেন । এইটি দেখছি। 

সার ও ভারানন্দ এই ব্রহ্গমাদশনকথ। শুনিতেছেন। কিরণ পরে 
ঠ।কুর তাহাদের দিকে দৃষ্টি করির়। কথা কভিতেছেন । 

শ্বীরামকু্ণ ( মা্ার ও হারানন্দের প্রতি )--তোমাদেব সব আম্মীয় 
বোধ হয়। কেউ পর বোধ হয় না। 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগাবস্থা__ অখণ্ড দর্শন ] 


“সব দেখছি একট] একটা খোল নিয়ে মাথ। নডছে। 

“দেখছি, যখন তাতে মনের যোগু হয়, তখন কষ্ট একধারে পড়ে 
থাকে ফ। 

“এখন কেবল দেখছি একটা চামড়। ঢাকা অখণ্ড, আর এক পাশে 
গলার ঘ1-টা পড়ে রয়েছে ।” 

ঠাকুর আবার চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন, 
জড়ের সত্ব। চেতন্য লয়, আর চেতন্যোর সত্ব। জড় লয়। শরারের রোগ 
হলে বোধ হয় আমার রোগ. হয়েছে । 

হীরানন্দ এ কথাটি বিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাই 
মাষ্টার বলিতেছেন,_“গরম জলে হাত পুড়ে গেলে বলে, জলে হাত 
পুড়ে গেল। কিন্তু তা নয়, 1)০%৮এতে হাত পুড়ে গেছে ।” 
. *ধং লদ্ধ। টাপবং লাভং মগ্ততে নাবিকং ততঃ। 

যন্মন স্থিতো ন ছুঃখেন গুকণাপি বিচাল্যতে ॥- গীত! । 


কাশীপুবে মাষ্ট1র, ভাবানন্দ গ্রান্থাতি সঙ্গে ৩৫৯ 


হীরানন্দ (ঠাকুরের প্রতি)আপনি বলুন, কেন ভক্ত কষ্ট পায়? 
শ্ীরামকুঞ্ক-_ দেহের কষ্ট । 
ঠাকুর আবাব কি বলিবেন। উভয়ে অপেক্ষা করিতেছেন । 
ঠাকুর বলিতেছেন “ববতে পারলে ? | 
মাষ্টার আস্তে আস্তে হীবানন্দকে কি খলিতেছেন- 
মাার_ লোকশিল্সীর জল্ক্য | নজিণ। এত দেঠের কষ্টণপোর্টুঙ্বরে 
মনেব যোল আন যোগ ! 
হারানন্দ__ভ।১ যেমন (7141 এব (10101115119 তবে এত 


গঠ 


118৫], একে কেন যন্ত্রণা ? 

নাষ্টার-_ ঠাকুর যেমন বলেন, মার ইচ্ভ। এখানে তার এইরূপই 
রি | 

ই'হার। ছুই জন আস্তে আস্তে কথা কহিভেছেন। ঠাকুর ইসাব। 

কবিয়। হারানশ্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । হাগানন্দ ইসার! ববিতে 
ন1 পারাতে ঠাকুর আবার ইসানা করিয়া জিজ্ঞ।সা নরিতেছেন, “৪ 
কি বলছে”? 

তাবানন্দ_-ইনি লোকশিক্সার কথা বলছেন । 

উঠবামকৃঞ্ক₹--ও কথা অন্মানের বহু ও নয়। (মাষ্টার ও 
তীবানন্দের গতি )- অবস্থা বদলাচ্ছে, মনে করিছি টেতগ্য তউপ, 
সকলকে বঙ্গব না । কলিতে পাঁপ বেশী, সেই সন পাপ এসে পড়ে । 

সাষ্টার (হারানন্দের প্রতি )- সময় না দেখে বলবেন না। মার 
চৈতন্য হবার সমস হবে, তাকে বলবেন । 


গম গরিচ্ছে 


প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি? হারানন্দকে উপদেশ-_ 
। নিনৃত্তিই ভাল 

'হীরানন্ ঠাকুরের পায়ে ভাত বুলাইতেছেন। কাছে মাষ্টার বসিরা 
আছেন । লা ও আর ছু একটি ভক্ত ঘরে মাঝে মাৰে আসিতেছেন । 
শুক্রব|র ২৩শে এপ্রিল, ১৮৮৬ খ্রাষ্টাব্দ। আজ গুডফ্রাইডে (09090 
77710 ) বেলা প্রায় দুই প্রহর একটা হইয়াছে । হীরানন্দ আজ 
এখানেই অন্ন গ্রসাঁদ পাইয়াছেন। ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল 
যে, তীরানন্দ এখানে থাকেন । 

হীরানন্দ পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঠাকুরের সহিত কথা 
ক'তিতেছেন। সেই মিষ্ট কথ আর মুখ হাসি হাসি । যেন বালককে 
বুঝাইতেছেন । ঠাকুর আন্ুস্ত । ডাক্তার সর্বদা দেখিতেছেন। 

হীরানন্দ--তা অত ভাবেন কেন? ডাক্তারে বিশ্বাস করলেই 
নিশ্চিন্ত। আপনি ত বালক । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-_ডাক্তারে বিশ্বাস কই? সরকার 
(ডাক্তার ) বলেছিল, 'সারবে ন।' | 

হীরানন্দ-_তা অত ভাবনা কেন? যা হবার হবে। 

মাষ্টার (হীরানন্দের প্রতি, জনান্তিকে উনি আপনার জন্য 
ভাবছেন না। ওঁর শরীর রক্ষা ভক্তের জন্য । 

বড় গ্রীষ্ম । আর মধ্যাহ্ুকাল | খসখসের পরদ। টা্জান হইয়াছে । 
হারানন্দ উঠিয়া পরদাটি ভাল করিয়া টাঙ্গাইয়া দিতেছেন। ঠাঁকুর 
দেখিতেছেন। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হীরানন্দের 'প্রতি )-_-তবে পাজাম! পাঠিয়ে দিও ! 


কাশীপুরে মাষ্টার, হীরানন্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৬৬ 


হীরানন্দ বলিয়াছেন, তাদের দেশের পাজাম৷ পরিলে ঠাকুর আরামে 
থাকিবেন। তাই ঠাকুর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যেন তিনি পাজান। 
পাঠাইয়। দেন । 

হীরানন্দের খাওয়া ভাল হয় নাই। ভাত একটু চাল চাঁল( ছিল। 
ঠাকুর শুনিয়া বড় ছুঃখিত হইলেন, আর বার বার ভাশহাকে বলিছ্েছেন, 
জলখাবার খাবে? এত অস্থখ কথা কহিতে পাধিতেছেন না; তখপি 
বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন । ্ 

আবার লাটুকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন, তোদেরও কি এ ভাত খেতে 
হয়েছিল ? 

ঠাকুর কোমরে কাপড় রাখিতে পারিতেছেন না । গ্রায় বালকের 
মত দিগম্বর হইয়াই থাকেন। ভীরানন্দের সঙ্গে ছুইটি বান্ম ভক্ত 
আসিয়াছেন। তাই কাপড়খানি এক একবার কোমরের কাছে 
টানিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হীরানন্দের প্রতি )-কাপড় খুলে গেলে তে।মরা কি 
অসভ্য বল? 

হারানন্দ- আপনার তাতে কি? আপনি ত বালক । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( একটি ত্রাহ্ম ভক্ত প্রিয়নাথের দিকে অর্গলি নির্দেশ 
করিয়া )-উনি বলেন । 

- হীরানন্দ এইবার বিদার এঠণ করিবেন। তিনি ছু একদিন 
কলিকাতায় থাকিয়া আবার সিন্ধুদেশে গমন করিবেন । সেখানে ভাহার 
কাজ আছে । ড্ুহখানি সংবাদ পজের তিনি সম্পাদক । ১৮৮৪ গ্রাঠাব 
হইতে চার ব€সর ধরিয়া এ কার্য্য করিয়াছিলেন । অংবাঁদ পত্রের নাম, 
সিন্ধু টাইমস্‌ (9110 (11098) এবং সিদু সুধান (১1) 95.9111:) ; 
হীরানান্দ ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দে বি, এ, উপামি পাইয়াছিলেন। 





৩৬২ শ্রীপ্ীরামকুঞ্জকথামৃত-_-২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ২৩শে এপ্রিল 


হীরানন্দ সিন্ধুবাসী। কলিকাতায় পড়াশুনা করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত 
কেশব সেনকে সববদ] দর্শন ও তাহার সহিত সববদা আলাপ করিতেন ; 
ঠাকুর শ্রীরামকঞ্জের কাছে কালী বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিয়া 
থাকিতে | 
/ [ হীরানন্দের পরীক্ষা প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি 1] 

,/এ্রারামকৃ্ ( তীরানন্দের প্রতি )- সেখানে নাই বা গেলে? 

হীরানন্দ (জহাস্তে )--বাঃ ! আর যে সেখানে কেউ নাই ! আর 
যে সব চাকরি করি৷ 

শ্রীবামকৃষ্ণ _কি মাতিনা পাও ? 

হীরানন্দ ( সহাস্যে)--এ সব কাজে কম মাতিনা । 

প্রীরামকৃষ্ণ_ক্ত? 

হীরানন্দ হাসিতে লাগিলেন । 

জ্বীবামকৃষ্ণ_এইখানে গাক না? 

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন । 

গ্রারামকৃঞ্_-কি তবে কম্মে? 

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন । 

হীরানন্দ আর একটু কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্*- কবে আসবে ? 

হীরানন্দ-_-পরশু সোমবার দেশে যাবো । “সামবার সকালে এসে 
দেখা করুবো । 


ঘ্ঠ গৰি/্ছদ 
মাফীর, নরেজ্দ্, শর প্রভৃতি 


মাষ্টার ঠাকুরের কাছে বসিয়!। হীরানন্দ এইমাত্র চলিয়। গেলেন 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টাবেব প্রতি )-_ খুব ভাল ; না? 

মাষ্টার_ আজ্ঞে হা; স্বভাবটি বড় মধুর । 

শ্রীরামকৃষ্ণ- বললে, এগার শে। ক্রোশ । অত দূর থেকে দেখতে 
এসেছে | 

মাষ্টার আজে হা, খুব ভালবাসা না থাকলে এরূপ হর না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ __বড় ইচ্ভ1, আমায় সেই দেশে নিয়ে যায়। 

মাষ্টাব_যেতে বড় কষ্ট হবে । রেলে ৪1৫ দ্রিনের পথ । 

শ্রীরামকুঞ্*-_তিনটে পাশ ! 

মাষ্টার- আজ্ঞে, ভা । 

ঠাকুর একটু শ্রান্ত হইয়াছেন। বিশ্রাম করিবেন । 

গ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )--পাখি খুলে দাও আর মাদুরট। 
পেতে দাও । 

ঠাকুর খড়খড়ির পাখি খুলিয়৷ দিতে বলিতেছেন । আর বড় গরম, 
তাই বিছানার উপর মাছুর পাতিয়৷ দিতে বলিতেছেন । 

মাষ্টার হাওয়! করিতেছেন । ঠাকুরের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( একটু নিদ্রার পর» মাষ্টারের প্রতি )--ঘুম কি 
হয়েছিল? 

মাষ্টার-_-আজ্ঞে, একটু হয়েছিলে । 


৩৬৪ শঞ্রারামকুষ্চকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ২৩শে এপ্রিল 


নরেন্দ্র, শরৎ ও মাষ্টার, নীচে হলঘরের পুব্বদিকে কথা কহিতেছেন । 

নরেত্র-কি আশ্চধ্য। এত বৎসর প'ড়ে তবু বিদ্যা হয় নাঃ 
কি করে লোকে বলে যে, ছু তিন দিন সাধন করেছি, ভগবান লাভ 
হবে! বান লাভ কি এত সোজা! (শরতের প্রতি ) তোর 
শান্তি ভ্রু-য়ছে ; মাষ্টার মহাশয়ের শান্তি হয়েছেঃ আমার কিন্তু হয় নাই । 

বীর হলে তুমি বরং জাব দাও, আমরা রাজবাড়ী যাই 
ন?'তয় আমরা! রাজবাড়ী যাই আব তুমি জাব দাও! ( সকলের হাস্য )। 

নরেন্দ্র ( সন্তাস্তে )--এ গল্প উনি (পরমহংসদেব ) শুনেছিলেন, 
_-আর শুন্তে শুন্তে হেসেছিলেন ।" 


সম গরিচ্থে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেজ্দাদি ভক্তের মজলিস 


| সুরেন্দ্র শরত, শশী, লাটু, নিত্যগোপাল, কেদার, গিরীশ, 
রাম, মাষ্টার ] 


বৈকাল হইয়াছে । উপরের হলঘরে অনেকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন । 
নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, লাটু, নিত্যগোপাল, কেদার, গিরীশ, রাম, মাষ্টার, 
স্তরেশ তানেকেই আছেন । 

. *কখাটি শ্রহ্লাদ ঈরিভ্রে। প্রহলদের বাবা, বণ্ড আব অমক, ছুই গুক 
মহাশরকে ডেকে পাঠিষেছিলেন। রাছ। জিজ্ঞানা৷ কবিবেন, প্রহ্াদকে তাব। 
কেন হরিনাম শিখাইয়াছে? তাদের রাজার কাছে যেতে তয় হবেছিল। 
তাই যণ্ড অমর্ককে এ কথা বলছে « 


কাশপুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নবেজ্দ্াদি ভক্তের মজলিস ৩১৫ 


সকলের অশ্রে নিত্যগোপাল আপসিয়াছেন ও ঠাকুরকে দেখিখা- 
মাত্র তাহার চরণে মস্তক দিয়া 'বন্দন। করিয়াছেন । উপবেশনা্চর 
নিত্যগোপাল বালকের ন্যায় বলিতেছেন, কেদাবানু এসেছে। ! 

কেদীর অনেকদিন পরে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন॥ তিনি 
বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন । সেখানে ঠাকুরের অন্ুখে্ধ কথা 
শুনিয়া আসিয়াছেন। কেদার ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের ভক্ত- 
সন্তাষন দেখিতেছেন । | 

কেদার ঠাকুরের পদধুলি নিজে মন্তুকে গ্রঠণ করিলেন ও আনন্দে 
সেই ধুলি লইয়া সকলকে বিতরণ করিতেছেন । ভক্তের| মস্তক অবনত 
করিয়া সেই খুলি গ্রহণ করিতেছেন। 

শরকে দিতে যাইতেছেন, এমন সময় তিনি নিজেই ঠাকুরের 
চরণধূলি লইলেন। মাষ্টার হাসিলেন। ঠাকুরও মাষ্টারের দিকে 
চাহিয়া হাসিলেন । ভক্তেরা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন । ঠাকুরের ভাব 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে । মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, যেন 
ভাব চাপিতেছেন। অবশেষে কেদারকে ইঙ্জিত করিতেছেন__গিরীশ 
ঘোষের সহিত তর্ক কর। গিরীশ কাণ নাক মলিতেছেন, আর 
বলিতেছেন, “মহাশয় ! নাক কাণ মলছি। আগে জানতাম না, আপনি 
কে! তখন তর্ক করেছি; সে এক ।৮ (ঠাকুরের হাস্ত )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি অন্ুলিনির্দেশ করিয়া কেদারকে 
দেখাইতেছেন ও বলিতেছেন,_-“সব ত্যাগ করেছে! (ভক্তদের 
গ্রতি ) কেদার নবেক্দরকে বলেছিল, এখন তর্ক কর বিচার কর; কিন্ত 
শেষে হরিনামে গড়াগড়ি দিতে ভবে । ( নরেন্দের পুতি )বেদারের 
পায়ের ধুলা নাও); 

কেদার ( নরেন্দ্রুক )- ওর পায়ের তুলা নাও ) তা? হলেই হবে । 
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স্থরেক্্র ভক্তদের পশ্চাতে বসিয়া আছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ 
হাস্ত রুরিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন । কেদারকে বলিতেছেন, আহা, 
কি স্বভাব! কেদার ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া স্ুরেন্দরের দিকে অগ্রসর 
হইয়া বাঁদিলেন। 
'রল্দু একটু অভিমানী । ভক্তেরা কেহ কেহ বাগানের খরচের 
জন্য/াহিরের ভক্তদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন ! তাই 
ব$ অভিমান হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাগানের অধিকাংশ খরচ দেন। 

স্বরেক্্র (কেদারের প্রতি )- অত সাধুদের কাছে কি আমি বস্তে 
পারি! আবার কেউ কেউ (নরেন্দ্র) কয়েকদিন হইল, সন্ন্যাসীর বেশে 
বুদ্ধগয়! দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বড় বড় সাধু দেখতে! 

ঠাকুর শ্রারামকণ্চ স্রেন্্রকে ঠাণ্ডা করিতেছেন । বল্ছেন, হা, ওরা 
ছেলেমান্ুষ, ভাল বুঝতে পারে না। 

স্থরেন্্র (কেদারের প্রতি )- গুরুদেব কি জানেন না, কার কি 
ভাব। উনি টাকাতে তুষ্ট নন; উনি ভাব নিয়ে তুষ্ট ! 

ঠাকুর মাথা নাড়িয়। স্ুরেন্দ্রের কথায় সায় দিতেছেন। “ভাব নিয়ে 
তুষ্ট” এই কথ। শুনিয়া কেদারও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন । 

ভক্তেরা খাবার আনিয়াছেন ও ঠাকুরের সামনে রাখিয়াছেন। 
ঠাকুর জিহ্বাতে কণিকামাত্র ঠেকাইলেন। সুরেন্দ্র হাতে প্রসাদ 
দিতে বলিলেন ও অন্য সকলকে দিতে বলিলেন । 

স্বরেন্্র নীচে গেলেন। নীচে প্রসাদ বিতরণ হইবে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেদাঁরের প্রতি )_ তুমি বুঝিয়ে দিও । যাঁও একবার 
_বকাঁবকি কর্তে মানা কোরো । 

মণি হাওয়া করিতেছেন । ঠাকুর বলিলেন, তুমি খাবে না? 
মনিকেও নীচে প্রনাদ পাইতে পাঠাইলেন। 





কাশীপুরে ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্াদি ভক্তের মজলিস ৩৬৭ 


সন্ধ্য। হয় হয়! গিরীশ ও শ্রাম--পুকুরধারে বেড়াইতেছেন । 

গিরাশ-_ওহে তুমি ঠাকুরের বিঘয়_কি নাকি লিখেছে ? 

্রীম- কে বলে? 

গিরাশ- আমি শুনেছি । আমায় দেবে? 

প্রাম_না; আমি নিজে না বঝে কারুকে দেবো না আমি 
নিজের জন্য লিখেছি । অন্যের জন্য নম! | 

গিরীশ_ বল কি! | 

শ্রাম_-অজ'মার দেহ যাবার সময় পাবে। 


[ ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধ-__।গগ ভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত ] 


সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে আলে! আলা হইয়াছে । শ্রাঙ্গ ভক্ত 
প্রীযুক্ত অশ্বত ( বন্থু ) দেখিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাহাকে দেখিবার 
জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। মাষ্টার ও দুই চারিজন ভক্ত বসিয়া আছেন । 
ঠাকুরের সম্মুখে কলাপাতায় বেল ও জুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে । ঘর 
নিস্তব্ধ । যেন এরুটি মহাযোগী নিঃশব্দে যোগে বসিয়া আছেন। ঠাকুর 
মালা লইয়া এক একবার তুলিতেছেন ! যেন গলায় পরিবেন ! 

অমৃত ( স্নেহপুর্ণস্বরে )-__মাল। পরিয়ে দেবে ? 

মালা পর| হইলে, গ্রাকুর অমুতের নহিত অনেক কথা কহিলেন । 
অমুত বিদায় লইবেন । 

প্রীরামকৃষ্ণ-_তুমি আবার এসো । 

অমৃত-_আজ্ঞে, আসবার খুব ইচ্ছা । অনেক দূর থেকে আস্তে 
হয়__-তাই সব সময় পাঁরি না। 

শ্রীরামকৃষ্-_তুমি এসো । এখান থেকে গাড়ীভাড়া নিও। 

অমৃতের প্রতি ঠাকুরের অহেতুক ন্নেহ দেখিয়া সকলে অবাক । 


৩৬৮ শ্রীশ্রীরামকৃষঞ্চকথামুত_-২য় ভাগ [১৮৮৬১ ২৪শে এপ্রিল 


[ ঠাকুর ইরানকৃষ্ণ ও ভক্তের স্ত্রী পুত্র ] 

প্ররদিন শনিবার ২৪শে এপ্রিল । একটি ভক্ত আসিয়াছেন ৷ সঙ্গে 
পরিবানু ও একটি সাত বছরের ছেলে । এক বৎসর হইল একটি অষ্টম 
বধায় প্রস্তান দেহত্যাগ করিয়াছে । পরিবারটি সেই অবধি পাগলের 
মত হট্ঞাছেন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে মাঝে মাঝে আসিতে 
বলে | 
_. "রাত্রে শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণী উপবের হলঘরে ঠাকুরকে খাওয়াইতে 
আমিলেন। ভক্তটির বউ, আলো লইয়! সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। 

খাইতে খাইতে, ঠাকুর তাহাকে ঘরকন্নার কথা অনেক জিজ্ঞাস! 
করিলেন ও কিছুদিন এ বাগানে আসিয়া শ্াশ্রীমার কাছে থাকিতে 
বলিলেন । তাহা হইলে শোক অনেক কম পড়িবে । তাহার একটি 
কোলের মেয়ে ছিল । পরে শ্ঞ্জামা তাহাকে মানময়ী বলিয়! ভাকিতেন। 
ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তাকেও আনবে । 

ঠাকুরের খাওয়ার পর 'ভক্তটির পরিবার স্থানটি পরিফার করিয়া 
লইলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তার পর, শ্রীক্লটম! যখন নীচের 
ঘরে গেলেন, তিনি ঠাকুরকে প্রণাম কারয়া সেই সঙ্গে গমন করিলেন | 

রাত্রি প্রায় নয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন । 
ফুলের মালা পরিয়াছেন। মণি হাওয়া করিতেছেন । 

ঠাকুর গলদেশ হইতে মালা লইয়া হাতে করিয়া আপন মনে কি 
বলিতেছেন । তারপর যেন প্রসম হইয়া মণিকে মালা দিলেন । 

শোকসন্তপ্ত। ভক্তের পত্ীকে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার কাছে এ বাগানে 
আসিয়া কিছুদিন থাকিতে বলিয়াছেন, মণি সমস্ত শুনিলেন। 


পরিশিষ্ট 


ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্ত ভক্তহদয়ে 
গ্রথম গরিম 


শ্রীরাসকষ্চের প্রথম মঠ ও লরেক্দাদির সালা, 
ও তীব্র (বরাগ্য 


আজ বৈশাখী পুধিমা । ৭ই মে, ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দ। শনিবার অপরাচ্চ। 
নরেন্দ্র মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কপিকাতা গুরুপ্রদাদ 
চৌধুরী লেনে, একটি বাড়ীর নীচের ঘরে তক্তাপোঁষের উপর উভয়ে 
বসিয়া আছেন । 

মণি সেই ঘরে পড়াশুন। করেন । 11০10179707 ০7109, 
001700135 131,0101675 8017-001617০ এই সব পড়িতেছিলেন । পড়! 
তৈয়ার করিতেছেন স্কুলে পড়াইতে হইবে । 

কয়মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃণ্ত ক্তদের অকুল পাথারে ভাসাইরা 
স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। অবিবাহিত ও বিবাহিত ভক্তের। ঠাকুর 
প্রীরামকৃঞ্জের সেবাকালে যে মেহন্ত্রে বাঁধা হইয়াছেন তাহ। আর ছিন্ন 
হইবার নহে । হঠাৎ কর্ণধারের অদর্শনে আরোহিগণ ভয় পাইরাছেন। 
বটে, কিন্ত সকলেই যে একপ্রাণ পরস্পরের মুখ চাহিয়। রহিয়াছেন। 
এখন পরস্পরকে না দেখিলে আর তাহার! বাচেন না। অন লোকের 
সঙ্গে আলাপ আর ভাল লাগে ন।। তীহার কথা বই আর কিছু 
ভাল লাগে না। সকলে ভাবেন, তাকে কি আর দেখতে পাব না? 
তিনি ত বলে গেছেন, ব্যাকুল হয়ে ভাক্‌লে আন্তরিক ডাক শুন্লে 

২য়--১৪ 


৩৭০ প্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত- পরিশিষ্ট [১৮৮৭ এই মে 


ঈশ্বর দেখা দেবেন। বলে গেছেন, আন্তরিক হলে তিনি শুন্বেনই 
শুন্বন। যখন নিক্জনে থাকেন, তখন সেই আনন্দময় মুত্তি মনে পড়ে । 
াস্তার়চলেন, উদ্দেশ্যহীন, একাকী কেঁদে কেঁদে বেড়ান। ঠাকুর তাই 
বুঝি মানকে বলেছিলেন, “তোমরা রাস্তায় কেদে কেঁদে বেড়াবে, তাই 
শরীর /ঠ্যগ কর্তে একটু কষ্ট হচ্ছে কেউ ভাবছেন, কই তিনি চলে 
গেলেন, আমি এখনও বেঁচে রইছি। এই অনিত্য সংসারে এখনও 
প্রাকতে ইচ্ছা! নিজে মনে করলে ত শরীর ত্যাগ কর্তে পারি, তা 
কই কব্ছি ! 

ছোকর। ভক্তেরা কাশীপুরের বাগানে থাকিয়া রাত্রি দিন সেবা 
করিয়াছিলেন। তাহার অদর্শনের পর অশিচ্ছাসত্বেও কলের পুত্তলিকার 
ন্যয়ি নিজের নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। ঠাকুর কাহাকেও সন্যাসীর 
বাহ চিহ্ন ( গেরুয়া বস্ত্র ইত্যাদি ) ধারণ করিতে অথবা! গৃহীর উপাধি 
ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন নাই! তাহার! লোকের কাছে দত্ত, 
ঘোষ, চক্রবর্তী, ঘোষাল, ইত্যাদি উপাধিযুক্ত হইয়া পরিচয়, ঠাকুরের 
দর্শনের পরও কিছুদিন দিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাহাদের অন্তরে 
ত্যাগী করিয়া গিয়াছিলেন। 

ছু তিন জনের ফিরিয়া যাইবার বাড়ী ছিল না; সুরেন্দ্র তাহাদের 
বলিলেন, ভাই তোমরা আর কোথা যাবে ; একটা বাসা করা যাক । 
তোমরাও থাকবে আর আমাদেরও জুড়াবার একটা স্থান চাই; তা না 
হলে সংসারে এ রকম করে রাত দিন কেমন করে থাকবো । সেইখানে 
তোমরা গিয়ে থাক । আমি কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্য 
যওকিঞ্চি দিতাম । এক্ষণে তাহাতে বাসা খরচা চলিবে । সুরেন্দ্র 
প্রথম প্রথম ছুই এক মাস টাকা ত্রিশ করিয়া দিতেন। ক্রমে যেমন 
মঠে অন্যান্য ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, পথ্গশ ষাট করিয়া দিতে 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেক্দাদির সাধন! ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৭১ 


লাগিলেন। শেষে ১০০২ টাকা পধান্ত দিতেন। বরাহনগরে যে 
বাড়ী লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও ৮ ১১২ টাকা । »পাচক 
ব্রাহ্মণের মাহিনা ৬২ টাকা, আর বাকী ডালভাতের খরচ/ বুড়ো 
গোপাল, লাটু ও তারকের যাইবার বাড়ী নাই। ছোট গোপাল 
প্রথমে কাশীপুরের বাগান হইতে ঠাকুরের গদি ও জিনি»গত্র লইয়া 
সেই বাসা বাড়ীতে গেলেন | সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ শশী। রাত্রে শরৎ 
আসিয়া থাকিলেন। তারক বৃন্দাধনে গিয়াছিলেন ; কিছুদিনের মগ্ন 
তিনিও আসিয়া জুটিলেন। নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, বানুধ!ম, নিরপগ্ীন, 
কালী এর! প্রথমে মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে আমিতেন। রাখাল, 
লাটু, যোগীন ও কালী ঠিক এ সময় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। কালী 
একমাসের মধ্যে, রাখাল কয়েক মাস পরে, যোগীন এক বৎসর পরে 
ফিরিলেন । 

কিছুদিন মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, নিরপ্ন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, 
যোগীন, কালী, লাটু, রঠিয়া গেলেন আর বাড়ীতে ফিরিলেন না। 
ক্রমে প্রসন্ন ও স্থবোধ আসিয়া রহিলেন । গঞ্গাধর ও হরিও পরে 
আসিয়া! জুটিলেন । 

ধন্য স্ররেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া ! তোমার সাধু 
ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল! তোমাকে মন্ত্রত্বরূপ করিয়৷ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাহার মূল মন্ত্র কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ মৃত্তিমান করিলেন। কৌমার- 
বৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্মা নরেন্দরাদ্ি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দু 
ধর্মকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। ভাই, তোমার খণ কে 
ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন-_-তোমার 
অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে । আজ বাড়ী ভাড়া দিতে সব 
টাক। গিয়াছে--আজ খাবার কিছু নাই--কখন তুমি আসিবে আসিয়। 


৩৭২ শ্রীঞ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__-পরি শিষ্ট [ ১৮৮৪, ৭ই মে 


ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে! তোমার অকুত্রিম স্রেচ স্মরণ 
করিবে কে না অশ্রুবারী বিসঙ্ভন করিবে ! 
[ ধ্রেজ্দাদির ঈশ্বর জন্য ব্যাকুলতা ও গ্রায়ৌপবেশন প্রসঙ্গ ] 

কলিকাতার সেই নীচের ঘরে নরেন্দ্র মণির সহিত কথ কহিতেছেন । 
নরেক্রর ঠখন ভক্তদের নেতা । মঠের সকলের অস্তুরে তীব্র বৈরাগ্য। 
ভগবানরদর্শন জন্য সকলে ছট্ফট্‌ করিতেছেন। 
_ নরেন্দ্র (মণির প্রতি ) আমার কিছু ভাল লাগছে না। এই 
আপনার সঙ্গে কথা কচ্ছি, ইচ্ছা হয় এখনি উঠে যাই। 

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার 
বলিতেছেন প্রয়োপবেশন করবে ? 

মণি-_তা বেশ! ভগবানের জন্য সবই ত করা যায়। 

নরেন্দ্র - যদি খিদে সামলাতে না পারি? 

মণি--তা হলে খেয়ো, আনার লাগতে হবে। 

নরেন্দ্র আবার কিয়ৎক্ষণ চুপ করিলেন। 

নরেন্দ্র__-ভগবান্‌ নাই বোধ হচ্ছে! যত প্রার্থনা করিছি, একবারও 
জবাব পাই নাই । 

“কত দেখলাম, মন্ত্র সোনার অক্ষরে জল্‌ জ্বল কর্ছে! 

“কত কালীরূপ; আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম ! তবু শান্তি হচ্ছে না ! 

“ছয়টা পয়সা! দেবেন ?” 

নরেন্দ্র শোভাবাজার হইতে শেরারের গাড়ীতে বরাহনগরের মঠে 
যাইতেছেনঃ তাই ছয়টা পয়সা । 

দেখিতে দেখিতে সাত (সাতকড়ি) গাড়ী করিয়া আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন। সাতু নরেন্দ্রের সমবয়স্ক। মঠের ছোকরাদের বড় ভাল- 
বাসেন ও সর্বদা মঠে যান। তাহার বাড়ী বরাহনগরের মঠের কাছে। 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্ার্দির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৭৩ 


কলিকাতার আফিসে কর্ম কবেন। তাদের ঘরের গাড়ী আছে। সেই 
গাড়ী করিয়া আফিস হইতে আসিয়। উপস্থিত হলেন । ূ্‌ 

নরেন্দ্র মণিকে পয়সা কবাইয়া দিলেন $ বলেন, আর চি সাতুর 
সঙ্গে যাব। আপনি কিছু খা€য়ান। মণি কিছু জলখাবার খাওয়ালেন। 

মণিও সেই গাড়ীতে উঠিলেন, তাহাদের সঙ্গে মঠে গা্টবেন। 
সন্ধ্যার সময় সকলে মঠে* পৌছিলেন। মঠেব ভাইবা কিবণে দিন 
কাটাইতেছেন ও সাধন করিতেছেন, মণি দেখিবেন। ঠাকুর শ্রীরামক্ণ 
পার্ষদদের হৃদয়ে কিঝপ প্রতিবিশ্বিত হইতেছেন, তাহা দেখিতে মণি 
মাঝে মাঝে মঠ দর্শন করিতে যান । মঠে নিরগ্তন নাই। উহার এক- 
মাত্র মা আছেন ; তাহাকে দেখিতে বাড়া গিয়াছেন ৷ বাঝরাম, শরৎ, 
কালী ৬পুরাক্ষেত্রে গিয়াছেন। সেখানে আরও কিছুদিন থাকিয়। 
শ্রী শ্রীরথযাত্রা দশন করিবেন । 

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্ভার সংসার ও নরেন্দ্রের তত্বাবধান ] 

নরেন মঠের ভাইদের তত্বাবধান করিতেছেন । প্রসগ্ন কয় দিন 
সাধন করিতেছিলেন । নরেন্দ্র তাহার কাছেও প্রায়োপবেশনের কথা 
ভলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছেন দেখিয়া সেই আবসরে 
তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন । নরেন্দ্র আসিয়া সমস্ত 
শুনিলেন। “রাজা” কেন তাহাকে যাইতে দিয়াছেন? কিন্তু রাখাল 
ছিলেন না। তিনি মঠ হইতে দক্গিণেশ্বরের বাগানে একটু বেড়াতে 
গিয়াছিলেন ৷ রাখালকে সকলে রাজ। বলিয়৷ ডাকিতেন। অর্থাৎ 
'রাখালরাজ' শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম। 

নরেক্দ__রাঁজা আন্ুক* একবার বোকবে। ! কেন তারে যেতে 
দিলে? ( হরীশের প্রতি )--ভুমি ত পা ফাক করে লেকচার দিচ্ছিলে । 
তাকে ধান কর্তে পার নাই । 


৩৭৪ শ্রীঞ্রীরামকৃষ্ণকথামুত- পরি শিষ্ট [ ১৮৮৭, ৭ই মে 


হরীশ ( অতি মৃহ্ত্বরে )-_-তারকদ! বলেছিলেন, তবু সে চলে গেল। 
নঈৈন্্ (মাষ্টারের প্রতি )__দেখুন আমাব বিষম মুস্ষিল। এখানেও 
এক মায়া সংসারে পড়েছি । আবার ছ্োঁড়াটা কোথায় গেল। 


রাখাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে ফিরিয়া! আসিয়াছেন। ভবনাথ 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। 


_ রাখালকে নরেন্দ্র প্রসন্জের কথা বলিলেন । প্রসন্ন নরেন্্রকে এক- 
খান! পত্র লিখিয়াছিলেন ) সেই পত্র পড়া হইতেছে । পত্র এই মন্ষে 
লিখিতেছেন, “আমি হাটিয়। বৃন্দাবনে চলিলাম । এখানে থাকা আমার 
পক্ষে বিপদ ) এখানে ভাবের পরিবর্তন হচ্ছে ; আগে বাপ, মা ও 
বাড়ীর সকলের, স্বপন দেখতাম । তারপর মায়ার মৃত্তি দেখতাম । 
দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি ; বাড়ীতে ফিরে যেতে ভয়েছিল। তাই এবার 
দুরে যাচ্ছি । পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, তোর বাড়ীর ওরা সব 
কর্তে পারে ; ওদের বিশ্বাস করিস্‌ না ।” 

রাখাল বলিতেছেন, সে চলে গেছে এ সব নানা কারণে । আবার 
বলেছে, “নরেন্দ্র প্রায় বাড়ী যাঁয়-- মা ও ভাই ভাগিনীদের খবর নিতে ; 
আর মোকদ্দম। কর্তে। ভয় হয়, পাছে তার দেখাদেখি আমার বাড়ী 
যেতে ইচ্ছা হয়? ! 


নরেন্দ্র এই কথ। শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। 

রাখাল তীর্থে যাইবার গল্প করিতেছেন । বলিতেছেন, “এখানে 
থাকিয়৷ ত কিছু হলে না"। তিনি যা বলেছিলেন, ভগবান দর্শন, 
কই হ'লো? রাখাল শুইয়া আছেন। নিকটে ভক্তের কেহ শ্তইয়া 
কেহ বসিয়া আছেন। 

রাখাল-_চল, নন্মদায় বেরিয়ে পড়ি । 


শ্রীরামকৃষ্জের প্রথম মঠ ও নরেক্দ্রাদির সাধন। ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৭ ও 


নরেন্্র বেরিয়ে কি ভবে? জ্ঞান কি হয়? তাই জ্ঞান জ্ঞান 
করছিস্! ৃ্‌ ৃ 

একজন ভক্ত-তা হ'লে সংসার ত্যাগ করলে কেন? 

নরেন্্র-_রামকে পেলাম না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকবো আর 
ছেলে মেয়ের বাপ হবো,__এমন কি কথা ! ও 

এই বলিয়া নরেন্দ্র একটু. উঠিয়া গেলেন । রাখাল শুইয়া! আছেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আবার আসিয়। বসিলেন। 

একজন ভাই শুইয়া শুইয়। রহস্তভাবে বলিতেছেন-_যেন ঈশ্বরের 
অদর্শনে বড় কাতর হয়েছেন__“ওরে, আমায় একখান। ছুরি এনে দে 
রে!-_আর কাজ নাই! আর যন্ত্রণ। সহ] হয় ন। |” 

নরেন্দ্র (গন্তীরভাবে )--এখানেই আছে, হাত বাড়িয়ে নে। 
( সকলের হাস্ত )। 

গ্রসন্নের কথা আবার হইতে লাগিল । 

নরেত্প- এখানেও মায়া! তবে আর সন্যাম কেন? 

রাখাল--মুক্তি ও তাহার সাধন”, সেই বইখানিতে আছে, 
সন্নযাীদের এক সঙ্গে থাকা ভাল নয়। “সন্ন্যাসী নগরের” কথা আছে ॥ 

শশী_তআমি সন্যাস কন্্যাস মানি না। আমার অগম্য স্থান নাই। 
এমন জায়গা নেই যেখানে আমি থাক্‌তে ন! পারি। 

ভবনাথের কথ৷ পড়িল। ভবনাথের স্ত্রীর সম্কটাপন্ন পীড়া হয়েছিল, 

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি )-ভবনাথের মাখটা বুঝি বেঁচেছে ; তাই 
সে ফুত্তি করে দক্ষণেশ্বরে বেড়াতে গিছিল। 

কাকুড়গাছির বাগানের কথা হইল । রাম মন্দির করিবেন । 

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি )-রামবাব মাঞ্টীর মহাঁশয়কে একজন 
ট্রান্টি (09৮০০ ) করেছেন ||, 


৩৭৬ প্রীঞ্মীরামকৃষ্চকথাযুত-_-পরিশিষ্ট [ ১৮৮৭, ৮ই মে 


মাষ্টার (রাখালের প্রতি )-কছ, আমি কিছু জান না। 

সা হইল। ঠাকুর গ্রীরানকফ্ের ঘরে শশী ধুন। দিলেন | ভন্যান্য 
ঘরে য় ঠাকুরের পট ছিল, সেখানে ধুন| দিলেন ও মধুরন্রে নাম 
করিতে করিতে প্রণাম করিলেন । 

এইবার আরতি হইতেছে । মঠের ভাইর। ও অন্ান্য ভক্তের 
সকলে করযোড়ে দাড়াইয়! আরতি দশন করিতেছেন । কাসর ঘণ্টা 
বীজিতেছে। ভত্তেরা সমস্বরে আরতির গান সেই সঙ্গে সঙ্গে 
গ/হিতেছেন_ 

জয় শিব ও'কার, ভজ শিব ওকার। 
রক্ষা বিষু সদা শিব, হর হর হর মহাদেব | 

নরেন্দ্র এই গান ধরাইয়াছেন। কাশীধামে ৬বিশ্বনাথের সম্মুখে 
এই গান হয়। 

মণি মঠের ভক্তদের দর্শন করিয়া পরম গীতি লাভ করিয়াছেন । 

মঠে খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে ১১টা বাজিল। ভক্তেরা সকলে 
শয়ন করিলেন । তাহার। যত্র করিয়া মাকে শয়ন করাছলেন। 

রাত্র ছুই প্রহর । মণির নিদ্রা নাই। ভাবিতেছেন, সকলেই 
রঠিয়াছেন ; সেই অযোধ্যা কেবল রাম নাই । মণি নিশেবে উঠিয়া 
গেলেন। আজ বেশাখী পৃরিমা। মণি একাকী গঙ্গাপুলিনে বিচরণ 
কিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকুফ্ের কথা ভাবিহেছেন ! 

[ নরেন্্রাদি মঠের ভাইদের বৈরাগ্য ও যোগবাশ্িষ্ঠ পাঠ-- 

সংকীর্তনানন্দ ও নৃত্য ] 

মাষ্টার শনিবারে আসিয়াছেন। বুধবার পর্যন্ত অর্থাৎ পাচ দিন 
মঠে থাকিবেন। আজ রবিবার । গৃহস্থ ভক্তের! প্রায় রবিবারে মঠ 
দর্শন করিতে আসেন। আজ'কাল ফোগবাশিষ্ঠ প্রায় পড়া হয়। মাষ্টার 


জ্ীরামকুষ্ষের প্রথম মঠ ও নরেক্দাদির সাধনা ও তীত্র বেরাগ্য ৩৭৭ 


ঠাকুর শ্রীরামকুক্ের কাছে যোগবাশ্চের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। 
দেহ বৃদ্ধি থাকিতে (যোগবাশিঠের ) সোহহং ভাব আশ্রয় কুতে 
ঠাকুর বারণ বরিযাছিলেন । নলিয়াছিলেন, সেব্য সেবঞ ভাবহ 
ভাল । মাঞ্টীব দেখিবেন টার ভাই'দর সহিত খেলে কি না) যোগ- 
বাশিষ্ঠ সম্বন্ধেই কথা পাড়িলেন। র 

াষ্টার__আচ্ছা, মোগবা শিট ব্রহ্গজ্ঞানের কথা কিরূপ আছে? 

রাখাল-ক্ষুধা, তৃষ্ণাত সুখ) ছঃখ, এ সব মায়া! মনের মাশই 
উপায়। 

মাষ্টার 

রাখাল-_হ1। 

মাষ্টার ঠাকুরও এ কথ বলতেন। ন্যাংটা তাকে এ কথ। 
বলেছিলেন । আচ্ছা, রামকে কি বশিষ্ঠ সংসার কণ্ডে বলেছেন, এমন 
কিছু দেখলে ? 

রাখাল -কই, এ পর্য্যন্ত পাই নাই। রামকে অবতার বলেই 
মান্ছে না। 


শের পর যা থাকে, তাই ব্রঙ্গ। কেমন? 





এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নরেন্দ্র, তারক ও আর 
একটি ভক্ত গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া আমিলেন | আাহাদেব কোনগরে 
বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা ছিল,-নৌক। পাইলেন নাঁ। তীহারা। আসিয়ু]ু 
বসিলেন। যোগবাশিষ্টের কথ| চলিতে লাগিল । 

নরেন্দ্র (নাষ্টারের প্রতি ) বেশ সব গল্প আছে। লালার কথ! 
জানেন ? 

মাষ্টার_ হাঁ, যোগবাশিষ্ঠে আছে, একটু একটু দেখেছি। লীলার 
ব্হ্মজ্ঞান হয়েছিল; না? | * 
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নরেন্্-- হা, আর ইন্দ্র-অহল্য। 
চণ্ডাম্্‌ হলো ? 
মা়ীর__ হা, মনে পড়ছে । 
নরেন্দ্র বনের বর্ণনাটি কেমন চমতকার |% 





সংবাদ? আর বিছুরথ রাজ! 


[ মঠের ভাইদের প্রত্যহ গঙ্গাক্সান ও গুরুপৃজা ] 


» . নরেন্দ্রাদি ভক্তরা গঙ্গাক্সান করিতে যাইতেছেন। মাষ্টারও স্নান 
করিবেন । রৌদ্র দেখিয়া মাষ্টার ছাতি লইয়াছেন। বরাহনগরনিবাসী 
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রও এই সঙ্গে স্নান করিতে যাইতেছেন। ইনি সদাচার- 
নিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক | মঠে সব্বদা আসেন। কিছুদিন পুবের্ব ইনি 
বেরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন । 


. * কোন দেশে পদ্ম নামে রাজা ও লীলা নামে তাহাব সহধর্দিণী ছিলেন। 
লীলা পতিব অমরত্ব আকাক্ষায ভগবতী সরন্বতীব আবাধন। কবিয়া, তাহাৰ 
পতির জীবাত্ম।, দেহত্যাগেব পরও পুহাকাশে অবক্দ্ধ থাকিবেন, এই বর লাভ 
কবিয়াছিলেন | পতিব মৃত্যুব পব লীলা সবস্বতী দেবীকে স্মরণ কবিলে জিনি 
আবিভতি। হইনু। লীলাকে তত্বোপদেশ দাবা জগৎ নিথ্য। ও ব্রন্ছই একমাত্র সত্য, 
ইহ| স্বন্দর দ্ূপে ধাবণা করাইয়। দিলেন । সরন্ষতী দেবী বলিলেন, তোমার পদ্ম 
নাম্‌ক স্বামী- পূর্ববজন্মে বশিষ্ঠ নামে এক ত্রঙ্ষণ ছিলেন -- তাহাব আট দ্রিন মাত্র 
দেহত্যাগ হইয়াছে_-আর এক্ষণে তীহাব জীবাত্মা এই গৃহে অবস্থিত আছেন, 
আবার অন্য এক স্থলে বিছুরথ নামে রাজ! হইয়। অনেক বর্ষ রাঁজ্য ভোগ 
করিয়াছেন। এ সকলই মায়। বলে সম্ভবে। বাস্তবিক দ্রেশকাল কিছুই নহে। 
পরে সমাধি বলে সবস্বতী দেবীব সহিত তিনি জক্মদেহে প্রোক্ত বশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও 
বিুরথ রাজার রাঁছ্যে ভ্রমণ করিয়। আসিলেন। সরম্বতী দেবীর কুপায় বিদুরথের 
পূর্বস্থৃতি উদ্দিত হইল । পরে তিনি এক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার জীবাত্মা 
পন্মরাজার শরীরে প্রবেশ করিলণ। 


প্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৭৯ 


মাষ্টার ( শরতের প্রতি )-_ভারি.বৌদ্র ! 

নরেন্্-_তাই বল ছাঁতিটি লই । (মাষ্টারের হাস্ত )। 

ভক্তেরা গামছ। স্বন্ধে মঠ হইতে রাস্ত! দিয়া পরামানিক খাটের 
উত্তরের ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন। সকলে গেরুয়া পরা । আজ 
২৬শে বৈশাখ । প্রচণ্ড রৌদ্র । 

মাষ্টার ( নরেন্দ্রের প্রতি )-*সদ্দি গশ্মি হবার উদ্চোগ ! 

নরেন্্র_-শরীরই আপনাদের বৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক ; না? আপনার, 
দেবেনবাবুর-_ 

মাষ্টার হাসিতে লাগিলেন ও ভ|বিতে লাগিলেন, “শুধু কি শরীর 

স্নানান্তে ভক্তেরা মঠে ফিরিলেন ও পা! ধুইয়া ঠাকুর ররামকৃষ্ণের 
ঘরে প্রবেশ করিলেন । প্রণামপুবর্বক ঠাকুরের পাদপন্মে এক এক জন 
পুষ্পাঞ্জলি দিলেন । 

পুজার ঘরে আসিতে নরেন্দের একটু বিলম্ব হইয়াছিল। গুরু- 
মহারাজকে প্রণাম করিয়া ফুল লইতে যান, দেখেন যে পুষ্পপাত্রে 
ফুল নাই। তখন বলিয়া উঠিলেন, ফুল নাই । পুপ্পপাত্রে ছু একটি 
বিম্বপত্র ছিল, তাই চন্দনে ডুবাইয়া নিবেদন করিলেন। একবার 
ঘণ্টা্ধনি করিলেন । আবার প্রণাম করিয়া দানাদের ঘরে গিয়া 
বসিলেন। 

[ দানাদের ঘর, ঠাকুর ঘর ও কালী তপস্বীর ঘর ] 

মঠের ভাইর আপনাদের দানা দৈত্য বলিতেন। যে ঘরে 
মকলে একত্র বসিতেন, সেই ঘরকে “দানাদের ঘর? বলিতেন। ধারা 
নিজ্জনে ধ্যান ধারণা! ও পাঠাদি করিতেন, সবর্বদক্ষিণের ঘর্টিতে 
তাহারাই থাকিতেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া কালী এ ঘরে অধিকাংশ 
সময় থাকিতেন বলিয়া মঠের ভাইর। বলিতেন, “কালী ভপম্বীর ঘর! 
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কালী তপন্ীর ঘরের উন্তরেই ঠাকুর ঘর । তাহার উত্তরে ঠাকুবদের 
নৈ্টবছের ঘর। এ ঘরে দাড়াইয়া আরতি দেখা যাইত ও ভক্তের 
আর্সিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেন । নৈবেছ্ের ঘরের উদ্তবে দানাদের 
ঘর। ঘবটি খুব লম্বা । বাহিরের ভক্তেরা আসিলে, এই ঘরেই 
তাহাদের তাভার্থনা করা হইত । দানাদের ঘরের উত্তরের একটি ছোট 
ঘর। ভাইরা পানের ঘর বলিতেন। এখানে ভক্তের আহার 
' করিতেন । 
দানাদের ঘরের পুবর্ব কোণে দালান । উৎসব হইলে এই দালানে 
খাওয়া দাওয়া হইত। দালানের ঠিক উত্তরে রানাঘর | 
ঠাকুরঘরের ও কালাতপন্গীর ঘরের পুবেরব বারান্দা । বারান্দার 
দক্ষিণ পশ্চিমকোণে বরাহনগরেব একটি সমিতির লাইব্রেরী ঘর । 
এ সমস্ত ঘর দোতালার উপর | কালী তপন্থীর ঘর ও সমিতির 
লাইব্রেরী ঘরের মাঝখানে একতলা হইতে দোতলা উঠিবার সিডি। 
ভক্তদের আহারের ঘরের উত্তব দিকে দোতালার ছাদে উঠিবার সিড়ি। 
নরেন্্রাদি মঠের ভাইরা এ সিড়ি দিয় সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে 
ছাদে উঠিতেন। সেখানে উপবেশন করিয়া তাহার! ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা 
বিষয় কথা কহিতেন। কখনও ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্চের কথা ; কখনও 
শঙ্করাচার্যযের, রামান্রুজের বা যিশ্ুগ্রাষ্টের কথা ; কখনও হিন্দুর্শনের 
"কথা; কখনও বা ইউরোপীয় দর্শনশান্ত্রেন কথা, বেদ, পুরাণ, 
তন্ত্রের কথা । | 
দানাদের ঘরে বসিয়া নরেন্দ্র তাহার দেব ছুল্লভ কণ্ে ভগবানের 
নাম গুণ গান করেন। শরৎ ও অন্যান্য ভাইদের গান শিখাইতেন । 
. কালী বাজনা শিখিতেন । এই ঘরে নরেন্দ্র ভাইদের সঙ্গে কতবার হরি- 
নাম সংকীর্তনে আনন্দ করিতেন ও সানন্দে একসঙ্গে নৃত্য করিতেন। 


গ্রীরামকৃষ্ের প্রথম মঠ ও নরেক্জাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৮১ 


[ নরেন্দ্র ও ধন্প্রচার_ধ্যানযোগ ও কন্মযোগ ] 

নরেন্দ্র দানাদের ঘরে বসিয়া আছেন । ভক্তের। বসিয়া আছেন 
_ চুণিলাল, মাষ্টার ও মঠের ভাইর! । ধন্মগ্রচারের কথা পড়িল । 

মাষ্টার (নরেক্দ্রের প্রতি )-বিগ্াসাগর বলেন, আমি বেত খাবার 
ভয়ে ঈশ্বরের কথা কারুকে বলি ন!। 

নরেন্দ্র বেত খাবার ভয় ?, 

মাষ্টার__বিগ্ঠাপাগর বলেন, মনে কর মরবাব পর আমরা সকলে 
ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর কেশব সেনকে, যমদুতেরা ঈশ্বরের 
কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্বা সংসারে পাপ টাপ কবেছে। 
যখন প্রমাণ হলে৷ তখন ঈশ্বর হয়ত বল্বেন, ওকে পচিশ বেত 
মারো । তারপর মনে কর আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়ত 
কেশব সেনের সমাজে যাই । অনেক অন্ঠায় করেছি ; তার জন বেতের 
হুকুম হোল। তখন আমি হয় ত বল্লাম কেশব সেন আমাকে এরূপ 
বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর আবার 
দূতদের হয় ত বল্বেনঃ কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয় । এলে পর 
হয় ত তাকে বল্বেন তুঈ একে উপদেশ পিছিলি? তুহ নিজে 
ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানিস্‌ না, আবার পবকে উপদেশ দিছিলি 1 
ওরে কে আছিস্-_একে আর পঁচিশ বেত দে। ( সকলের তাস্য )। 

“তাই বিদ্যাসাগর বলেন, নিজেই সামলাতে পারি নাঃ আবার, 
পরের জন্য বেত খাওয়া! ( সকলের হান্ত )। আমি নিজে ঈশ্বরের 
বিষয় কিছু বুৰি নাঃ মাবার পরকে কি লেকৃচার দেবো। 

নরেন্দ্র_যে এটা বুঝেনি, সে আর পাঁচটা বুঝ লে কেমন করে? 

মাষ্টার--আর পাচট। কি? 

নরেন্্র_যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন 
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করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেদের বিছ্ঞা শিখাতে 
হবৈ, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলে মেয়ের বাপ হওয়াই 
ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে। 

“যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে ।” 

মাষ্টার ( স্থগত )-_-ঠাকুর বল্তেন বটে “যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে 
সব বোঝে। আর সংসার করা, স্কুল করা সম্বন্ধে বি্ভাসাগরকে 
বলেছিলেন যে “এ সব রজোগুণে হয়। বিদ্যাসাগরের দয় আছে বলে 
বলেছিলেন। এরজোগুণের সত্ব। এ রজোগুণে দোষ নাই? । 

খাঁওয়। দাওয়ার পর মঠের ভাইর বিশ্রাম করিতেছেন । মণি ও 
চুণিলাল নৈবেছর ঘরের পুব্ধদিকে যে অন্দরমহলের সিঁড়ি আছে, 
তাহার চাতালের উপর বসিয়! গল্প করিতেছেন । চুণিলাল বলিতেছেন, 
কি প্রকারে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে তাহার প্রথম দর্শন হইল। সংসার 
ভাল লাগে নাই বলিয়া তিনি একবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন ও 
তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গল্প করিতেছেন। কিয়ওক্ষণ পরে 
নরেন্দ্র আসিয়৷ কাছে বসিলেন। যোগবাশিষ্টের কথা হইতে লাগিল । 

নরেন্দ্র ( মণির প্রতি )--আর বিছ্ুরের চণ্ডাল হওয়া *? 

ম্ণি-_কি লবণের কথা বলছে? 

নরেন্দ্--ও ! আপনি পড়েছেন? 

মণি-হাঁ, একটু পড়িছি। 

নরেজ্্রাঁক, এখানকার বই পড়েছেন ? 





__* বিদভুরথ রাজার চণগ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয় নাই। লবণ বাজার হইয়/ছিল। তিনি 
এক এন্দরজালিকের ইন্্রজাল প্রভাবে এক মুহূর্তের মধ্যে সারা জীবন চগ্ডাল্ব 
অনুভব করিয়াছিলেন। অহল্যা নামে কোন রাজার মহিষী ইন্দ্র নামক কোন 
যুবকের আসক্তিতে পড়িয়াছিবেন। 
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মণি-_নাঃ বাড়ীতে একটু পড়েছিলাম । 

নরেন্দ্র ছোট গোপালকে তাঞ্জক আনিতে বলিতেছেন । ছোট 
গোপাল একটু ধ্যান করিতেছিলেন। 

নরেন্দ্র ( গোপালের প্রতি )-_ওরে তামাক সাজ! ধ্যানকি রে! 
আগে ঠাকুর ও সাধু সেবা করে 12701205619) কর । তার পর ধ্যান। 
আগে কনম্ম তার পর ধ্যান । ( সকলের হাস্ত )। ৃ 

মঠের বাড়ীর পশ্চিমে সংলগ্ন অনেকটা জমি আছে । সেখানে 
অনেকগুলি গাছপালা আছে। মাষ্টার গাছতলায় একাকী বসিয়া আছেন, 
এমন সয় গ্রসন্ন আসিয়। উপস্থিত । বেলা ৩ট! হইবে । 

মাষ্টার__-এ কয়দিন কোথায় গিছিলে ? তোমার জন্য সকলে ভাবিত 
হয়েছে । ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে? কখন এলে? 

প্রস্ন__এই এলাম, এসে দেখা করিছি। 

মাষ্টার--তুমি বৃন্দাবনে চল্লম বলে টিঠি লিখেছ ! আমরা মহা 
ভাবিত। কত দূব গিছিলে ? 

প্রসন- কোমগর পধ্যন্ত গিছিলাম । (উভয়ের হাস্য )। 

মাষ্টার_-বসো, একটু গল্প বলো, শুনি । প্রথমে কোথায় গিছিলে? 

প্রসন্ন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে, সেখানে একরাত্রি ছিলাম । 

মাষ্টার ( সহান্তে )-- হাজরা মহাণমের এখন কি ভাব? 

প্রসন্ন_ হাজরা ধলে, আমাকে কি ঠাওরাও ? (উভরের হাস্ত )। 

মাষ্টার ( সহাস্তে )-তুমি কি বললে? 

প্রসন্ন-_-আমি চুপ করে রইলাম । 

মাগ্ার-- তার পর? 

প্রসন্ন_-আবার বলে, আমার জন্য তামাক এনেছ ? (উভয়ের 
হান্থয )। খাটিয়ে নিতে চায় ! (হাস্ত )। 
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মাই্টার_-তার পর কোথায় গেলে? 

প্রপম_ ক্রমে কোনগরে গেলাম । একটা জায়গার রাত্রে পড়ে- 
ছিলাম । আরো চলে যাবো ভাবলাম। পশ্চিমের রেলভাড়ার জন্য 
ভদ্রলোকদের গিজ্ঞাসা করুলাম যে, এখানে পাওয়া যেতে পারে কি না? 

মাষ্টার--তারা কি বললে? 

প্রসন্ন__-বলে টাকাটা সিকেটা পেতে পার। অত রেলভাডা কে 
দির্বে? ( উভয়ের হাস্য )। 

মাষ্টার--সঙ্গে কি ছিল? 

প্রসন__-এক আধখান। কাপড় । পরমহংসদেবের ছবি হিল । ছবি 
কারুকে দেখাই নাই। 

[ পিতা-পুত্র-সংবাদ-_-আগে মা বাপ-না আগে ঈশ্বর ?] 

শ্রীযুক্ত শশীর বাবা আসিয়াছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে লইয়। 
যাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্থখের সময় প্রায় নয় মাস ধরিয়া 
অনন্যচিত্ত হইয়াঃ শশী তাহার সেবা করিয়াছিলেন ! ইনি কলেজে বি, 
এ, পধ্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এণ্টান্সে জলপানি পাইয়াছিলেন। বাপ 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্ত সাধক ও নিষ্ঠাবান্‌। ইনি বাপ মায়ের বড় ছেলে। 
তাহাদের বড় আশা যে, ইনি লেখাপড়া! শিখিয়া রোজগার করিয়া তাদের 
ছুঃখ দূর করিবেন। কিন্তু ভগবানকে পাইবার জন্য ইনি সব ত্যাগ 
করিয়াছিলেন । বন্ধুদের কেঁদে কেঁদে বল্তেন, “কি করি, আমি কিছুই 
বুঝতে পারছি না হায় ! মা বাপেব কিছু সেবা কর্তে পারলাম না! 
তারা কত আশা করেছিলেন । মা আমার গয়না পর্তে পান নাই; 
আমি কত সাধ করেছিলাম, আমি তাকে গয়না পরাব ! কিছুই হলো৷ 
না! বাড়ীতে ফিরে যাওয়া যেন ভার বোধ হয়! গুরুমহারাজ 
কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্তে বলেছেন ; আর যাবার যো৷ নাই! 


শ্রীরামকৃষ্জের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাির সাধন! ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৮৫ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বধামে গমন করিবার পর শশীর পিতা 
ভাবিলেন এবারে বুঝি বাড়ী ফিরিবে। কিন্তু কিছুদিন বাড়ী থাকার 
পর, মঠ স্থাপিত হইব|।র কিছুদিনের মধোই, মঠে কিছুদিন যাতায়াতের 
পর, শশী আর মঠ হইতে ফিরিলেন না। তাই পিতা মানে মাঝে 
তাহাকে লইতে আসেন । তিনি কোন মতে যাবেন না। আজ বাবা 
আসিয়াছেন শুনিয়া আর একদিক দিয়া পলায়ন করিলেন, যাতে উহার 
সঙ্গে দেখ না হয়। ] 

পিতা মাারকে চিনিতেন। তার সঙ্গে উপরের বাধান্দায় বেড়াই 
বেড়াইতে কথা কহিতে লাগিলেন । | 

পিতা _-এখানে কর্তা কে? এই নরেজ্ুাই যত নষ্টের গোড়া! ওরা 
ত বেশ বাঁড়ীতে ফিরে গিছিল। পড়াশুনা আবার কচ্ছিল। 

মা্টার_ এখানে কর্তা নাই ; সকলেই সমান । নরেত্র কি কর্ষেন? 

নিজের ইচ্ছা না থাকলে কি মানুষ চলে আসে? আমার! ঝি বাড়া 
একেবারে ছেড়ে আম্তে পেরেছি? 

পিতা-তোমরা ত বেশ করছো গো, ছুদিক রাখছে! । তোমরা য। 
কচ্ছে, এতে কি ধন্মতয়ন।? তাইত আমাদেরও ইচ্ছা । এখানেও 
থাকুক, সেখানেও যাকৃ। দেখ দেখি, ওর গর্ভধারিণী কত কাদছে। 

মাস্টার ছুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। 

পিতা_আর সাধু খুঁজে খুজে এত বেড়ানো ! আমি ভাল সাধুর 
কাছে নিয়ে যেতে পারি । ইন্দ্রনারায়ণের কাছে একটি পাধু এসেছে 
চমণ্কার লোক । সেই সাধূকে দেখুক না । 

[ রাখালের বৈরাগ্য»_-সন্্যাসী ও নাী] 

রাখাল ও মাষ্টার কালীতপস্বীর ঘরের পুর্বধদিকের ধারান্দায় বেড়ীই- 

তেছেন। ঠাকুর ও ভক্তদের বিষয় গল্প করিতেছেন । 
য়_-১৫ 


্ 


৩৮৬ শ্রীঞ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-পরিশিষ্টা  [ ১৮৮৭, ৮ই মে 


রাখাল (ব্যক্ত হইয়া )-_মাষ্টারমশাঁয়, আম্ুন, সকলে সাধন করি । 

“তাই ত আর বাড়ীতে ফিরে গেলাম না। যদ্দি কেউ বলে,ঈশ্বরকে 
পেলে না, তবে আর কেন; তা নরেন্দ্র বেশ বলে, রামকে পেলুম ন! 
বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর কর্তেই হবে ; আর ছেলেপুলের বাপ হ'তেই 
হবে! আহা! নরেন্দ্র এক একটি বেশ কথা বলে! আপনি বরং 
জিজ্ঞাসা কর্বেন। 

_ মাষ্টার__তা ঠিক কথা। রাখাল বাবু, তোমারও দেখছি মনট! খুব 

ব্যাকুল হয়েছে। 

রাখাল--ম।ষ্টার মশায়, কি বল্বো ? ছুপুর বেলায় নম্মদায় যাবার 
জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছিল। মাষ্টার মশায়, সাধন করুন, তা না হ'লে 
কিছু হচ্ছে ন। ; দেখুন নাঁ, শুকদেবেরও ভয় । জন্মগ্রহণ করেই পলায়ণ ! 
ব্যাসদেব দাড়াতে বল্লেন, তা দাড়ায় না ! 

মাষ্টার_ যোগোপনিষদের কথা। মায়ার রাজ্য থেকে শুকদেব 
পালাচ্ছিলেন। হা» ব্যাস আর শুকদেবের বেশ কথাবার্তা আছে। ব্যাস 
সংসারে থেকে ধন্মন করতে বল্ছেন । শুঁকদেব বল্ছেন, হরিপাদপান্নই 
সার! আর সংসারীদের বিবাহ করে মেয়ে মানুষের সঙ্গে বাস, এতে 
ঘৃণা প্রকাশ করেছেন । 

রাখাল--অনেকে মনে করে, মেয়েমানুষ ন! দেখলেই হলো । 
মেয়েমানুষ দেখে ঘাড় নীচু করলে কি হবে? নরেন্দ্র কাল রাত্রে বেশ 
বললে, “যতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণ স্ত্রীলোক ; তা না হ'লে স্্রীপুরুষ 
ভেদ বোধ থাকে না|? র 

মাষ্টার__ঠিক কথা । ছেলেদের ছেলেমেয়ে বোধ নাই । 

রাখাল-_তাই বল্ছি, আমাদের সাধনা চাই । মায়াতীত না হলে, 
কেমন করে জ্ঞান হবে !. চলুন বড় ঘরে যাই; বরাহনগর থেকে 


শ্রীরামকৃষ্ধের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্াদির সাধন! ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৮৭ 


কতকগুলি ভদ্রলোক এসেছে । নরেন্দ্র তাদের কি বল্ছে, চলুন শুনি, 
গিয়ে । | 


[ নরেন্দ্র ও শরণাগতি (76910101010) ] 
নরেজ্দ কথা কহিতেছেন । মাঠার ভিতরে গেলেন না। বড় ঘরের 
পূর্বদিকের দালানে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছু কিছু শুনিতে পাইলেন । 
নরেন্দ্র বলিতেছেন-_সন্ধ্যাদি কন্মের, স্থান সময় নাই । 
একজন ভদ্রলোক-_আচ্ছা মশায়, সাধন করলেই তাঁকে পাওয়া 
যাবে? 
নরেন্দ্র তার কৃপা । গীতায় বল্ছেন”- 
ঈশ্বরঃ সর্ববভৃতানাং হৃদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠভি। 
ভ্রাময়ন সববভূতানি যন্ত্রারটানি মায়য়া ॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ সব্বভাবেন ভারত | 
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ 
[ গাতা_-১৮; ৬১1৬২ 
“তার কৃপা না হলে সাধন ভজনে কিছু হয় না। তাই তার 
শরণাগত হতে হয়।” 
ভদ্রলোক-_ আমরা ম'ঝে মাঝে এসে বিরক্ত করবো । 
নরেন্্__তা যখন হয় আস্বেন। 
“আপন|দের ওখানে গঙ্গার ঘাটে আমরা নাইতে যাই ।” 
ভদ্রলোক-__তাতে আপত্তি নাই, তবে অন্য লোক ন1 যায়। 
নরেন্দ্র তা বলেন ত আমর। নাই যাবো । 
ভদ্রলোক-না তা নয়তবে যদি দেখেন পাচ জন যাচ্ছে, তা 
হ'লে আর যাবেন না। 





৩৮৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত- পরিশিষ্ট [১৮৮৭,৮ই মে 


[ আরতি ও নরেন্ছ্রের গুরুগীত। পাঠ ] 
সন্ধ্যার পর আরতি হইল । ভক্তেরা অ'বার কৃতাঞ্জলি হ'য়ে “জন্ব 
শিব ওকার” সমস্বরে গান করিতে করিতে ঠাকুরের স্তব করিতে 
লাগিলেন ৷ আরতি হইয়া গেলে ভক্তেবা দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন। 
মাষ্টার বসিয়া আছেন। গরসন্ন গুরুগীতা পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগি- 
লেন। নরেন্দ্র আসিয়া নিজে সুর করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন । 
নরেন্দ্র গাইতেছেন_- 


4 


ব্রঙ্গানন্দং পরমস্থুখদং কেবলং জ্ঞানযৃত্তিম্‌। 
দন্দাতীতম্‌ গগনলদৃশম্‌ তব্বমস্তাদি লক্ষ্যম্‌ ॥ 
একং নিত্যং বিমলমচলং সববদ| সাক্ষীভূতং। 
ভাঁবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌ গরুং তং নমামি ॥ 


গু. 
র্ 


আবার গাইলেন _- 
ন গুরোরধিকম্‌ ন গুরোরধিকম্‌। শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ ॥ 
জ্ীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং বদামি। শ্রীমৎ পরং ব্রন্মগুরুং ভজামি ॥ 
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্গাগুরুং ক্মরামি । আমৎ পরং ত্রহ্মগুরুং নম্মি ॥ 
নরেন্দ্র স্থর করিয়া গুরুগীতা। পাঠ করিতেছেন । আর ভক্তদের মন 
যেন নিবাতনিক্ষম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির হইয়া গেল। সত্য সত্যই 
ঠাকুর বলিতেন, স্রমধুর বংশীধ্বনি শুনে সাপ যেমন ফণ! তুলে স্থির 
হয়ে থাকে, নরেন্দ্র গাইলে হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিও সেইরূপ 
চুপ করে শোনেন। আহা! মঠের ভাইদের কি গুরুভক্তি ! 


[ ঠাকুর প্রীরামকৃঞ্চের ভালবাসা ও রাখাল ] 
কালীতপন্বীর ঘরে রাখাল বসিয়া আছেন । কাছে প্রসন্ন ৷ মাষ্টারও 
সেই ঘরে আঁহেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দাদির সাধন। ও তীব্র বৈরাগা ৩৮৯ 


রাখাল সন্তান পবিবাব ত্যাগ করিয়া গালিয়াছেন। অন্তরে তীত্র 
বৈরাগ্য কেবল ভাবছেন, একাকী নম্মদাতীরে কি অন্থয স্থানে চলিএা 
যাই। তনু গ্রসন্নকে বুঝাইতেছেন | 

রাখাল (প্রসনের প্রতি) কোথায় ছুটে ছুটে বেগিয়ে যাস ? এখানে 
সাধুসঙ্গ । এ ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেনের মত লোকের সঙ্গ । 
এ ছেড়ে কোথায় যাবি ? 

প্রসন্ন _-কলিকাতায় বাপ মা ররেছে। ভয় হয়, পাছে াদের 
ভালবাস! আম।কে টেনে নেয় ; তাই দুরে পালাতে চাই । 

রাখাল-__গুরু মহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি বাপ মা 
ভালবাসে? আমরা তার কি করেছি যে এত ভালবাস। ? কেন শিনি 
আমাদের দেহ, মন আত্মার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন। আমর 
তার কি করেছি? 

মাষ্টার (স্থগত )-_-আহা, রাখাল ঠিক বলেছেন! তাই তাকে 
বলে অহেতুক কৃপাসিন্ধু ৷. 

প্রসন্ন--তোমার কি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছ। হয় না? 

রাখাল-__--মনে খেয়াল হয় যে, নম্মদ। তীরে গিরে কিছুদিন থাকি। 
এক একবার ভাবি, এ সব জায়গায় কোন বাগানে গিয়ে থাকি, আর 
কিছু সাধন করি। খেয়াল হয়, তিন দিন পঞ্চতপ| করি! তবে 
সংসারীর বাগানে যেতে আবার মন হয় না । 

[ ঈশ্বর কি আছেন ? ] 

দানাদের ঘর তারক ও প্রসন্ন কথা কহিতেছেন। তারকের মা 
নাই। পিতা রাখালের পিভার ন্যায় দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন । 
তারকও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্বীবিয়োগ হইয়াছে । মঠই 
তারকের এখন বাড়ী, তারকও প্রসন্নকে বুঝ।ইতেছেন । 





৩৯০ শ্রীশ্ীরামকৃষ্চকথাম্বত- পরিশিষ্ট [ ১৮৮৭, ৮ই মে 


প্রসন্ন না হলো জ্ঞান, ন] হলো প্রেম ; কি নিয়ে থাকা যায়? 

তারক-_ জ্ঞান হওয়া শক্ত বটে, কিন্তু প্রেম হলো না কেমন করে? 

প্রপম-_ কাদতে পারলুম না, তবে প্রেম হবে কেমন করে? আর 
এত দিনে কি বা হলো ? 

তারক-কেন পরমহংস মশায়কে ত দেখেছ । আর জ্ঞানই বা 
হবে না কেন? 

_ প্রসম্ন-কি জ্ঞান হবে? জ্ঞান মানে তজানা। কিজান্বে? 

ভগবান আছেন কি না, তারই ঠিক নাই। 

তারক--হা, তা বটে জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই। 

মাষ্টার ( স্বগত )-_-আহা, প্রসম্মের যে অবস্থা, ঠাকুর বল্তেন, যাঁর! 
ভগবানকে চায়, তাদের ওরূপ অবস্থা হয় । কখনও বোধ হয়, ভগবান 
আছেন কিনা । তারক বুঝি এখন বৌদ্ধমত আলোচন! কর্‌ছেন, তাই 
জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই বল্ছেন। ঠাকুর কিন্তু বল্তেন, জ্ঞানী আর 
ভক্ত এক জায়গায় পৌছিবে । 





দ্বিতীয় গরিচ্ছ্দ 


ভাই সঙ্গে নরেক্দ্র- লদ্বেজ্দ্ের অন্তপেঘ্ন কথা 


ধ্যানের ঘরে অর্থাৎ কালীতপসম্বীর ঘরে, নরেন্দ্র ও প্রসন্ন কথ! কহিতে- 
ছেন। ঘরের আর একধারে রাখাল, হরীশ ও ছোটগোপাল আছেন । 
শেষাশেষি শ্রীযুক্ত বুড়োগোপাল আসিয়াছেন। 
নরেন্দ্র গীতা পাঠ করিতেছেন ও প্রসন্নকে শুনাইতেছেন-_- 
ঈশ্বরঃ সর্ধবভূতানাং হৃদ্দেশেইজ্জু'ন তিষ্ঠতি । 
ভ্রাময়ন্‌ সব্্বভূতানি যন্ত্রারটানি মায়য়া। 


ভাই সঙ্গে নরেন্দ-_নরেন্দের অন্থরের কথা ৩৯৬ 


তমেব শরণং গচ্ছ সবর্বভাবেন ভারত । 

তত্প্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রান্স্যসি শাশ্বতম | 
সব্ধবধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহংত্বাং সব্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 


নরেন্দ্র দেখছিস “মন্ত্রাবঢ়' ? ভ্রাময়ন সবাভৃতানি যন্ত্রাঘঢাণি 
মায়য়া। ঈশ্বরকে জান্তে চাপ্যয়া | তুই কীটস্য কীট, তুই তাকে জানতে 
পারবি! একবাব ভাব দেখি, মানুষটা! কি! এই যে অসংখ্য তার! 

দেখছিস, শুনেছি এক একটি ১019 ৪৮001) ( সৌর জগৎ )। 

আমাদের পক্ষে একটি 99]. ৯১৯৮ো, এতেই বক্দা নাই । থে 
পৃথিবীকে সুধ্যের সঙ্গে তুলনা করলে অতি সামান্য একটি ভাটার মত 
বোধ হয়, সেই পরথিবীতে মানুষট? বেড়াচ্ছে যেন একটা পোকা ! 

নরেন্দ্র গাইতেছেন £- 


“তুমি পিত। আমরা 'অতি শিশু ।, 

পৃর্থীর ধুলিতে দেব মোদের জনম, 

পৃর্থীর ধুলিতে অন্ধ মোদের নয়ন । 
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে খেলা করি ধুলি লয়ে, 

মোদের অভয় দাও হুর্বল-শরণ ॥ 
একবার ভ্রম হলে আর কি লবে না কোলে, 

অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন ? 
তা হলে যে আর কভু, উঠিতে নারব প্র, 

ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন ॥ 
আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুত্র মন। 

পদে পদে হয় পিতা চরণ শ্বলন ॥ 


৩৯২ 


শ্রীরামকৃঞ্চকথ।মৃত---পরিশিষ্টা [১৮৮৭১ ৮ই মে 


রুদ্রমুখ কেন তবে? দেখাও মোদের সবে, 

কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রুকুটি ভীষণ ॥- 
ক্ষুপ্র আমাদের পরে করিও না রোষ ; 

স্নেত বাক্যে বল পিতা কি করেছি দোষ । 
শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে; 

কি আর করিতে পারে ছরববল যে জন | 
“পড়ে থাক । তার শরণাগত হয়ে পড়ে থাক্‌ ! 
নরেন্দ্র যেন আবিষ্ট হইয়া আবার গইতৈছেন-- 

| উপায়--শরণাগতি ] 

প্রভূ ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম তের! । 
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ॥ 
দে! রোটি, এক লেঙ্গটি, তেরে পাস্‌ ম্যায় পায়া। 
ভকতি ভাও দে আরোগ, নাম তের! গাওয় 1 | 
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তের! বাঝেয়া। 
দাস কবীরা শরণে আয়! চরণ লাগে তারেয়া ॥ 


“তাঁর কথা কি মনে নাই? ঈশ্বর যে চিনির পাহার। তুই পিঁপড়ে 


এক দানাঁয় তোর পেট ভরে যায়! তুই মনে কচ্ছিস্‌, সব পাহাড়ট! 
বাসায় আন্বি। ভিনি বলেছেন, মনে নাইঃ শুকদেব হদ্দ একটা ডেয়ো 
পিঁপড়ে ? তাইতে। কালীকে বলতুম, শ্যালা গজ ফিতে নিয়ে ঈশ্বরকে 


মাপবি? 
“ঈশ্বর দয়ার সিন্ধু, তাঁর শরণাগত হয়ে থাক; তিনি কৃপ৷ 
করবেন । তাকে প্রার্থনা কর_ 


“্যত্তে দক্ষিণং মুখম্‌। তেন মাং পাহি নিত্যম__ 
অনতো মা সদগমম় | তমসো ম। জ্যোতির্গময় ॥ 


বরাহনগর মঠ_ নরেন্দ্র ও গসন্ন, নরেজন্দ্ের অন্থরের কথা ৩৯৩ 


মৃত্যোম্মাহম্ৃতজময় ৷ আবিরাবির্ এধি ॥ 
রুদ্রে যন্তে দক্ষিণম মুখম্‌। তেন মাং পাঠি নিত্যম ॥. 
প্রসন্_-কি সাধন করা যার? 
নরেন্দ্র শুধু তার নাম কর। ঠাবরের গান মনে নাশ? 
নরেন্দ্র পরমহংসদেবের সেই গানটি গাহাতেছেন-- 
| উপায়---তার নাম ] 
(১)-- নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার ! 
কাজ কি আমার কোশাকুশি দেতোব হাসি লোকাচার্‌ ॥ 
নামেতে কাল পাশ কাটে জটে ত। দিয়েছে রটে । 
আমি ত সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার? 
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে, 
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবেরি বচন সার ॥ ... 
(২)-- আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন! 
দে পদে হয় পিতা চরণ স্থালন ৷ 
রুদ্রমুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে, 
কেন হেরি মাঝে ভ্রুকুটী ভাষণ ॥ 
ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না বোষ। 
স্নেহবাক্যে বল পিতা কি করেছি দোয। 
শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে । 
কি আর করিতে পারে ছুববল যে জন ॥ 
[ ঈশ্বর কি আছেন ? ঈশ্বর কি দয়াময় ? ] 
প্রসন্ন__ তুমি বল্ছ ঈশ্বর আছেন । আবার তুমি ত বলো, চার্ধধাক 
আর অন্যান্য অনেকে ঝলে গেছেন যে, এই জগৎ আপনি হয়েছে ! 
নরেক্দ্র-_-0156201805 পড়িসনি ? সারে 0970101108,0102৮ কে 


৩৯৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচকথামৃত-_-পরিশিষ্টা [১৮৮৭,৮ই মে 


করবে? যেমন জল তেয়ার করবার জন্য 056০, [9026%, 
আর 19100171016, এ সব 1010010 1)9/70 এ একত্র করে। 

11776011160 110£99 সবাই মান্ছে । জ্ঞানন্বরূপ একজন ; যে 
এই সব ব্যাপার চালাচ্ছে ৮ 

প্রস্ন_দয়া আছে কেমন করে জান্বো। ? 

নরেন্দ্র ত্তে দক্ষিণম্‌ মুখম” । বেদে বলেছে। 

 প্য০]৮5 ৮9৮ 81119 এ কথাই বলেছেন। যিনি মানুষের 
ভিতর এই দর়। দিয়েছেন. না জানি তাঁর ভিতরে কত দয়া 11111 
এই কথা বলেন। তিনি ( ঠ।কুর ) তে বল্তেন “বিশ্বাসই সার” । তিনি 
ত কাছেই রয়েছেন ! বিশ্বাস করলেই হয়! 
এই বলিয়। নরেন্দ্র আবার মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন-_- 


[ উপাঁয় বিশ্বাস] 


মোকো। কাহা ঢুঁড়ো বন্দে মায়তো তেরে পাস মো। 
হোয়ে মো ঝগ.ড়ি ঝগ.ড়ি ন ময় ঢুড়ি পড়াস মো 

ন হোয়ে মো খাল রোমমো ন হাড়িত ন মাস মো। 

ন দেবাল মে| ন মসজেদ মে। ন কাশী কৈলাস মো ॥ 

ন হোয়ে ময় আউধ দ্বারকা ; মেরা ভেট বিশ্বাস মো। 

ন হোয়ে মে প্রিয়া করম মোঃ ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মে। ॥ 
খোজেগ! তো আও মেলুঙ্গা- পল ভরকে তলাশ মো । 
সহরসে বাহার ডের! হামারি কুঠিয়৷ মেরি মৌয়াস মে| ॥ 
কহত কবীর শুন ভাই সাধু, সব সন্তান কি সাথ মো। 


| বাসন! থাকলে ঈশ্বরে 'অবিশ্বাস হয় ] 
প্রসন্-তুমি কখনও বল, ভগবান নাই ;.আবার এখন এঁ সব 


বরাহনগর মঠ-_ নরেন্দ্র ও মাষ্টার--গৃহস্থাশ্রম নিন্দ। ৩৯৫ 


কথা বল্ছে!।। তোমাঁর কথার ঠিক নাই, তুমি গায় মত বদলা 
€( সকলের হাস্ত )। ৃ্‌ / 
নরেত্র-_এ কথা আর কখনও বদলাবে না -যতক্ষণ কামনা, 
বাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বনে অবিশ্বাস ভয় । একট। না একটা কামনা 
থাকেই। হয়ত ভিতরে ভিতরে পড়বার ইচ্চা আছে_-পাশ কবৃবে, কি 
পণ্ডিত হবে-_এই সব কামন!। 
নরেন্দ্র ভক্তি গদগদ হইয়া গান গাইতে লাগিলেন । “তিনি শরণা- 
গিতবওসল, পবম পিতা মাতা? | 
জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গল দাতা । 
সন্কটভয়ছ্খত্রাতা, বিশ্বভ্ুবন পাতা, জয় দেব জয় দেব | 
অচিন্ত অনন্ত অপার, নাই তব উপণা প্রভু নাঠি তব উপম|। 
প্রভু বিশ্বেশ্বর ব্যাপক শিডু চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব জয় দেব ॥ 
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে । 
পরম শরণ তৃমি হে, জীবনে মরণে, জয় দেব জয় দেব ॥ 
কি আর যাচিব আমরা ; করি হে মিনতি, প্রভু করি হে মনতি। 
এ লোকে স্তমতি দেও, পরলোকে স্থগতি, জয় দেব জয় দেন ॥ 
নরেন্দ্র আবার গাইলেন । ভাইদের হরিরস পিয়াল পান করিতে 
বলিতেছেন । ঈশ্বর খুব কাছেই আছেন--কস্তরী যেমন মৃগের-- 
পিলেরে অবধূ হো মাতুযার। । পেয়াল! প্রেম হরি রসকা রে ॥ 
বাল অবস্থ। খেল গোয়াঞ্ডি, তরুণ ভেয়ো নারী বশকারে । 
বৃদ্ধ ভেয়ে, কফ বায়নে ঘেরা, খাট পড়া রহ যা মস্কারে ॥ 
নাভ কমলমে হ্যায় কন্তুরী ক্যায়সে ভরম ট্রটে পশ্ডকা রে। 
বিন্‌ সদ্গুরু নর এয়সা হি ভোলে, যায়সে মৃগ ফিরে বনকা! রে । 
মাষ্টার বারান্দা হইতে এই সমস্ত কথ! শুনিতেছেন । 


৩৯৬ প্রীক্লীরামকৃঞ্ণকথামত- পরিশিষ্ট [ ১৮৮৭, ৯ই মে 


২ নরেন্দ্র গাত্রোথান করিলেন । ঘর হইতে চলিয়া আসিবার সময় 
বলিতেছেন, মাথ। গরম হলো বকে বকে! বারান্দাতে মাষ্টারকে দেখিয়া 
বলিলেন, “মাষ্টার মহাশয় কিছু জল খান ।” 

মঠের একজন ভাই নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, “তবে যে ভগবান নাই 
বলো! !” নরেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন। 

[ নরেন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য__নরেক্দ্রের গৃহস্থাশ্রম নিন্দা ] 

পরদিন সোমবার ৯ই মে। মাষ্টার সকাল বেলা মঠের বাগানের 
গাছতলায় বপিয়া আছেন। মাষ্টার ভাবিতেছেন, “ঠাকুর মঠের 
ভাইদের কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এর! কেমন 
ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। স্থানটি যেন সাক্ষাৎ বৈকৃ্। মঠের ভাই গুলি 
যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ ! ঠাকুর বেশীদিন চলিয়। যান নাই; তাই সেই 
সমস্ত ভাবই প্রায় বজায় রহিয়াছে! 

“সেই অযোধ্যা! কেবল রাম নাই! 

“এদের তিনি গৃহত্যাগ কবালেন। কয়েকটিকে তিনি গৃহে 
রেখেছেন কেন? এর কি কোন উপায় নাই ?” 

নরেন্দ্র উপরের ঘর হইতে দেখিতেছেন,_-মাষ্টার একাকী গাছ- 
তলায় বসিয়া আছেন। তিনি নামিয়া আসিয়৷ হাসিতে হাসিতে 
বলিতেছেন, “কি মাষ্টার মহাশয় ! কি হচ্ছে?” কিছু কথা হইতে হইতে 
মাষ্টার বলিলেন, “আহা! তোমার কি সুর ! একটা! কিছু সব বল ।” 
০” নরেন্দ্র স্বর করিয়া অপরাধভর্জন শুব বলিতেছেন। গৃহস্থেরা 
ঈশ্বরকে ভুলে রয়েছে--কত অপর।ধ করে_বল্যে, প্রোটে, বার্ক্যে! 
কেন তার। কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা ব চিন্তা করে না 

বাল্যে ছুঃখাতিরেকোমললুলিতবপুঃ স্তন্য পানে পিপাসা, 

নো শক্যঞ্চেক্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তরবে। মাং তুদস্তি। 
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নানারোগোখিহ্ঃখাহ্দিরপরবশঃ শঙ্ক্ং ন স্মরামি, 
কষন্তব্যে। মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্ীমহাদের শপ্তে। ॥ 
প্ৌটিনহং যৌবনস্থো বিনয়বিধণরৈঃ পঞ্চভিম্মন্মীসক্জৌ, 
দষ্টে নষ্টো বিবেকন স্তন যুবতীস্বাদসৌখ্যে নিয&2 | 
শেবাচিন্তাবিহীনং মম হাদয়মহে! মানগববাধিঝটং 
ক্ন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভে আমতাদেন শন ॥ 
বার্ধক্যে চেদ্দ্িয়াণাং বিগতগতিমাতিশ্ঠাধিদৈবাধিতাপৈঃ, 
পাপৈঃ বোগৈবিয়োগৈস্তনবদি তবপুঃ প্রৌটিহীনং চ দানম্‌। 
মিধ্যামোহাভিলাষৈভ মতি মম মনে। ধুজ্জটেগ্্যানশুনাং 
ক্ষন্তব্য। মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভো? আমহাদেব শঙ্ছো | 
স্না্বা প্রত্যুষকালে স্বপনবিপিবিধৌ নান্গতং গাঙ্গতোখং 
পৃজার্থং বা কদাচিৎ বত তরুগহনাৎ খণ্ডবিন্বদূলাশি | 
নান।ত। পদ্মমালা সরসি বিকসিত। গন্গধুপৈত্তদর্থং, 
ক্ষন্তব্যে। মেইপরাধু শিব শিব শিব ভোঃ মহাদেব শস্তো |: 
গাত্রং ভস্মনিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং পি৩ং 
খট্টা্স্চ সিতং সিতশ্চ বূুধভঃ কর্ণে সিতে বুগ্তলে। 
গঙ্গাফেনসিতা জট পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মুনি 
সোইয়ং সব্বসিতো দদাড় বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্কর; | ইত্যাদি 
স্তব পাঠ হইয়। গেল। আবার কথাবান্তা হইতেছে । 
নরেন্্__নিলিপ্ত সংসার বলুন আর যাই বলুন কামিণখ-কাঞ্চন, 
তাযগ ন। কর্‌লে হবে না। শ্রী লঙ্গে সহবান কপুতে ঘুম করে শন? যে 
স্থানে কৃমি, কক; মেদ, দুরঙ্গ_ 
অমেধ)পুর্ণে কমিজালসম্বুলে স্বভাবদ্ুর্ণন্দি বিনিন্রিতান্তরে | 
কলেবরে মুত্রপুরীবভাবিতে রমন্তি ঘুঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥। 
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৯ “বেদান্তবাক্যে যে রমণ করে না, হরিরস মদিরা যে পান করে না 
তাহার বৃথাই জীবন। 
ওক্কারমূলং পরমং পদান্তবং গায়ত্রীসা বিশ্রীন্তরভাষিতান্তরং । 
বেদান্তরং যঃ পুরুবে। ন সেবতে বৃথান্তরং তন্ত্য নরস্ত জীবনম্‌ ॥। 
“একটা গান শুক্কন-__ 
ছাড়, মোহ-_ছাড়রে কুমন্ত্রণা জান তারে তবে যাবে যন্ত্রণা ॥ 
চারিদিনের সুখের জন্য* প্রাণনখারে ভূলিলে, একি বিড়ম্বনা ॥ 
“কৌগীন না পরলে আর উপায় নাই। সংসার ত্যাগ ! এই 
বলিয়৷ আবার স্তর করিয়া কৌগীনপঞ্চক বলিতেছেন__ 
বেদান্তবাকোধু সদা রমন্তে। ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ | 
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্ম; খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ইত্যাদি 
নরেক্দ আবার বলিতেছেন, মন্য কেন সংসারে বদ্ধ হবে, কেন 
মায়ায় বদ্ধ হবে? মানুষের স্বরূপ কি? “চিদানন্দরূপঃ শিবোহহ, 
আমিই সেই সচিদানন্দ |... 


আবার সুর করিয়া শঙ্করাচার্য্যের স্তব বলিতেছেন__ 
ও মনোব্দ্ধ্যইঙ্কারচিত্তানি নাহং ন ব| শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ভ্রাণনেত্রে । 
ন চ ব্যোমভূমিন, তেজে। ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোইহং শিবোহহং ॥ 
নরেন্দ্র আর একটি শুব, বাস্তরদেবাষ্টুক সন করিয়া বলিতেছেন-_ 
হে মধুন্দন! আমি তোমার শরণাগত ; আমাকে কৃপা করে কামনিদ্রা 
পাঁপ, মোহ, স্্রীপুত্রের মোহজাল, বিষয়তৃষ্ণা থেকে ত্রাণ কর। আর 
পাদপল্যে ভক্তি দাও-_ ্‌ 
ওমিতি জ্ঞানরূপেণ রাগাজীর্ণেন জীর্্যতঃ। 
কামনিদ্রাং প্রপন্নোহ্মি ত্রাহি মাং মধুস্থদন ॥ 
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ন গতিবিষ্ভতে নাথ ত্বমেকঃ শরণং প্রভো। 
পাপপক্কে নিমগ্লোইস্মি ত্রাহি মাং মধুষ্দন ॥ 
মোহিতো। মোহজালেন পুত্রদার গৃভাদিষু। 
তৃষ্চয়া পীড্যমানোহহং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ 
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ ছুঃখশোকাতুরং প্রভো । 
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুস্ুদন ॥ 
গতাগতেন শ্রান্তোইহং দীর্ঘসংসার বত্মণ্তি | 
যেন ভূয়ো। ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুল্দন ॥ 
বহবোইপি ময়া দৃষ্টং যোনিদ্বারং প্ুথক্‌ পৃথক্‌ ! 
গভবাসে মহদ)ঃখং ত্রাহি মাং মধুগধন ॥ 
তেন দেব গ্রপন্োহস্মি নাবায়ণ পব।যণঃ 
জগৎ সংসারমোঙ্গার্থং ত্রাহি মাং মধুস্দন ॥ 
বাচয়ামি যথোৎপন্নং প্রণমামি তবাঠাতঃ। 
জরানরণভীতোহ্স্ম ত্রাহি মাং মধুলদন ॥ 
সকৃতং ন কৃতং কিঞিৎ দ্রক্কতর্থ কৃতং ময়া | 
সংসারে পাপপঙ্ধেহন্মিন্‌ ত্রাভি মাং মপন্দন ॥ 
দেহ ভরসহআাণামাহ্যোহযঞ্ কৃতং ময় | 
কর্তৃতৃঞ্চ মন্ুত/াণাং ত্রাহি মাং শধুগ্দশ ॥ 
বাক্যেন য্ড প্রতিজ্ঞাতং কম্মণা নোপপাদিতম্‌ । 
সোহহং দেব ছুরাচারক্ত্রাতি নাং মধুশদন ॥ 
যত্র সর হি জাতোহস্মি স্বাধু বা! পুঞ্রষেযু না 
তত্র তত্রাচলা ভক্তিতত্রহি মাংমধুসদন ॥ 
মাষ্টার (স্বগত )-__নরেক্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য! তাই.নঠের ভাইদের 
সকলেরই এই অবস্থ!। ঠাকুরের ভক্তদের নিতর ধারা সংসারে এখনও 
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আছেন, তাদের দেখে এদের কেবল কামিশী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা! 
উদ্দীপন হচ্ছে । আহা, এদের কি অবস্থা! এ কটিকে তিনি 
সংসারে এখনও কেন রেখেছেন ? তিনি কোন উপায় করবেন? তিনি 
কি তীব্র বৈরাগ্য দিবেন ; না সংসারেই ভুলাইয়! রাখিয়া দিবেন? 

আজ নরেন্দ ও আরও ছুই একটি ভাই আহারের পর কলিকাতায় 
গেলেন। আবার রাত্রে নরেন্দ্র ফিরিবেন | নরেন্দরের বাটীর মৌকর্দমা 
এখনও চোকে নাই । মঠের ভাইরা নরেক্দ্রের আদর্শন সহ্য করিলে 
পারেন না। সকলেই ভাবিতেছেন, নরেন্দ্র কখন ফিরিবেন । 
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